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পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা 


এই সংস্করণে স্থানে স্থানে বিবয়ের সামান্ত পরিবর্ধন ছাড়া! 'আর-কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় নাই। 

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সন্ত প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বাংল! ছন্দের সুপরিচিত 
তিনটি রীতির নুতন নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে । লেখক এই তিনটি 
রীতিকে যথাক্রমে ভঙ্গ-প্রারুত, শুদ্ধ-প্রারুত ও দেশজ এই তিনটি নাম দিয়াছেন | 
এই নামকরণের মধ্যে কোন ধ্বনিগত লক্ষণ বা কোন মৌলিক ছন্দোগুণ- 
নির্দেশের প্রয়াস নাই। ভঙ্গ-প্রাক্কত ও শুদ্ধ-প্রান্কত এই সংজ্ঞা দুইটি সম্পর্কেও 
যুক্তিশাস্ত্রের দিক্‌ হইতে আপত্তির কারণ আছে। সুতরাং এইভাবে বাংলা 
ছন্দের শ্রেণী-বিভাগের কোন সার্থকতা নাই৷ অক্তান্ত বিষয়ে লেখক মোটামুটি 
আমার মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন । 'অলমতিবিস্তরেণেতি। 


কলিকাতা বিনীত-_ 
বৈশাখ, ১৩৬৪ গ্রন্থকার 











চতুর্থ সৎস্করণের ভূমিকা 


. . . . . 

এই সংস্করণে ‘বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান” * সম্পর্কে একটি নূতন 
পরিচ্ছেদ যোগ করা! হইয়াছে, এবং ‘বাংলা যুক্তবন্ধ ছন্দ" সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি 
পরিবর্ধন কর! হইরাছে। উল্লেখযোগ্য আর-কোন পরিবর্তন নাই । * * * 


কলিকাতা বিনীত-__ 
মাঘ, ১৩৫৫ গ্রন্থকার 





+ ১৩৫৪ সনে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা'র বাৰিক সংখ্যার প্রকাশিত ‘রবীন ছন্দের বৈশিষ্ট্য'- 
“শী্ক সতপ্রনীত একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে রবীন্রককাব্যামোনীর! পাঠ করিতে পারেন। 








তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা! 


বর্তমান সংস্করণে ছুই-একট নূতন স্থত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন 
অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে । তন্দারা বাংল! ছন্দের তথ্য আরও বিশদরপে 
ব্যাখ্যা করার প্রয়াস কর! হইয়াছে । 

চরণের ‘লয়’ ও অক্ষরের ‘গতি’ সন্বন্ধে কিছু নূতন তত্ব এই সংস্করণে স্থান 
পাইয়াছে। 

এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগ 
'প্রবেশিকা*য় বাংল! ছন্দের স্থল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্ান্ত- 
সহযোগে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃশান্তরে 
প্রবেশের সুবিধা! হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বাংলা ছন্দের 
মূল স্থত্রগুলি উপযুক্ত টীকা উদাহরণ-সহকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে | তৃতীয় 
ভাগে অনেকগুলি সম্প্‌ক্ত বিষয় ও তত্বের আলোচন কর! হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে ব্যবজত পারিভাবিক শব্দগুলি স্থগ্রাসিদ্ধ ভাষাতব্বব্দ্‌ অধ্যাপক 
গ্রহ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা 
হইয়াছে। আশ! করা! যায় যে,:এই শব্দগুলি সর্কবসাধারণেও গ্রহণ করিবেন। 


+ . . . . 


কলিকাতা বিনীত_ 
বৈশাখ, ১৩৫৩ গ্রন্থকার 





নন 





দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন অধ্যায়ের যোজনা কর! হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবর্জন ও পরিবদ্ধন করা হইয়াছে। ইহাতে আমার 
বক্তব্যের মর্ম্মগ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া 
"অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, সেই আলোচনার 
ফলে আমার মূল সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিগ্জাস। 
অনেক পাঠাপুস্তকেই আমার মতবাদ ও সৃত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সমস্ত 
সমালোচক "আমার গ্রন্থের দোবক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাদের 
নিকট আমি কুতল্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে 
সংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি। 
বাধ্য হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ছেদ 
{ গু যতি, হনব ও লঘুং দীর্ঘ ও গুরু-_এই কয়টি শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ 
২৭. করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সৃস্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি। 
1 এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন শময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্ত 
b প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। আশা করি তজ্জন্য 
পাঠকবুন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না । 
খাহারা বাংলা ছন্দ-স্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল পোষণ করেন, তাহারা এই 
গাপ্থের সহিত মৎপ্রণীত Studies in Rabindranath’s Prosody (Journal 
of the Deptt. of Letters, Cal. 0৮২৮৮ Vol. ২1) এবং Studies 
in the Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse ( Journal of 
the Deptt. of Letters, Cal, Univ., Vol. XXXII} পাঠ করিতে 
পারেন। 











প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে কোন প্রণালীবন্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পুর্ণাঙ্গ আলোচনা" 
অগ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। প্রাচীন ধরণের বাংলা ব্যাকরণের শেষে ছন্দ- 
সম্বন্ধে একটা প্রকরণ দেখা যায় বটে, [কন্থ তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের' 
নাম ও উদাহরণ ছাড়া বেশী কিছু থাকে না! বাংল! ছন্দের প্রক্রৃতি বা তাহার 
মূল তথ্য-সন্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাংল! 
সাহিত্য এ বাংলা ভাষা-সন্বন্ধে ধাহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাহারাও ছন্দ 
লইয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই ! সাময়িক 
পত্রিকায় বাংলা ছন্দ-সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়ে ক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত 
হইতেছে বটে, কিন্ত কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলি ই নিতাস্ত নগণ্য ও ভ্রম- 
প্রমাদে পরিপু 9... এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ 
গুলিই সর্ধাপেক্ষ। সুলাবান্‌। কিন্তু ছুঃখ্ের বিষয়, তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে কোন 
পুর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন নাই । শ্বর্গীর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি 
প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক চিন্তনীয় তথ্যের নির্দেশ আছে, কিন্তু তাহাও ঠিক 
উপযুক্ত ও সর্ববাংশে স্বন্ম আলোচনা নহে। শযুক্ত প্রবোধচক্ সেন কয়েকটি 
প্রবন্ধে ৮সত্যেক্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতান্থ্যায়ী কয়েকটি বিভিন 
শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ-নির্দ্দেশের চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্ত তাহার মত উরতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তবের দিক্‌ দিয়া' 
বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না) 

০. . . . ন্‌ 

উপযুক্ত নীতিতে বাংল! ছন্দের আলোচনা করিতে গেলে বাংল! কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ-ংঙ্গীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কাব্য- 
ছন্দের রীতি আলোচনা করা আবশ্যক । কিরপে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও' 
ক্রমবিকাশ হইল, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছন্দের সহিত বাংল! ছন্দের কি 
সম্পর্ক, বাংলা ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগস্থ্র কি--ইত্যাদি তথ্যের 
আলোচনাও অত্যাবস্যাক | ডজ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, 
বাঙালীর দৈহিক ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদির চচ্চা আবশ্যক । ছন্দোবিজ্ঞান, 





'্ভাবাবিজ্ঞান ও সঙ্গীতের মুল তথ্যগুলি জানা চাই। বাংলা ছাড়া অপর দুই- 
“একটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি-সন্বদ্ধে বিশেষ পরিচর থাকা চাই। অবস্য 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দোবোধের সুন্মতাও আবশ্যক । এইভাবে আলোচনা 
করিলে তবে বাংলা ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধর! পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্রক্ৃতি- 
ও শক্তি-সন্বন্ধে ধারণ! স্পষ্ট ও সুনিদ্দিষ্ট হইবে । নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল 
শ্রন্কতি কি, প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীহৃত এঁক্য কোথায়, তাহাদের 
শ্ৰেণীবিভাগ ও জাতিবিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের 
অন্থকরণ বাংলায় সম্ভব কি-না--ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া 
বাইবে না। 
. . . . . 

যে কয়েকটি স্থত্রে এখাদে বাংল! ছন্দের, বিশিষ্ট রীতি নিদ্দিষ্ট হইল, তাহা 
প্রাচীন তথা অব্ধাচীন সমস্ত বাংলা কৰিতাতেই খাটে । এতদ্বারা সমগ্র বাংলা 
কাব্যের ছন্দের একটি এঁক্যহ্থত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ সুত্রগুলি বাংলা ভাষার 
প্রকৃতি, বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোখের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের স্তায় বাংলা 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি Ba ও 7৪৮, এইজন্য এই স্থত্রপরপ্পরাকে 
সংক্ষেপে ''॥e Beat ২০৫. Bar Theory ব| “পর্কা-পর্কাঙ্গ-বাদ” বলা যাইতে 
পারে। 

. + . ৬ 

বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবন্ধভাবে বাংল! ছন্দের পুর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধহয় 
এই প্রথম প্রয়াস । আশা করি, স্ুতীবুন্দ ইহার ক্রারবিচ্যুতি মার্জনা 
করিবেন। ইতি 


কারমাইকেল কলেজ, 
রঙ্গপুর বিনীত_ 
২০ শ্রাবণ, ১৩৩৯ গ্রন্থকার 





৫ হন! দত -ম্তুকলস্2জভ্ 


প্রথম ভাগ 
প্রন্রেশিক* 
(বন্ত-সংক্ষেপ ) 
পুর্ণ যতি ও চরণ 
(দু. ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যার মাঠে || 
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে | 
(দৃ- ২)  ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোষার কানন | সভাতে || 
মাঝখানে তুমি | দাড়ারে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে | 
(দূ. ৩) ওগো! কাল মেঘ, | ৰাতানের বেগে | মেঝে! না, যেয়ে না, | বেয়ে ন! ভেসে; || 
নয়ন-দুড়ানো | দুরতি তোমার, | আরতি তোমার | সকল দেশে || 
বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কয় পংক্ষি পদ্য উদ্ধৃত করা হইল, লক্ষ্য 
করিলেই দেখা যাইবে যে গদ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ এক বিষয়ে । 
পদ্কোর এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ 
জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং বিরাম-স্থানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত । উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে || চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেইখানেই জিহব। পূৰ্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে । এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পূর্ব 
হইতে প্রত্যাশিত ; একটা নিয়মিত কালের ব্যবধানে তাহারা অবস্থিত। গছ্যেও 
অবশ্য বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গদ্যোও সম্ভব নয়। কিন্তু গন্ধের 
প্রতি পংক্তির শেষে বিরাম-স্থল না-ও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থলগুলির 
অবস্থান কোন স্নিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অহুসারে নিংস্রিত হয় না। 
পণ্যের এক একটি পংক্তির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পদ্যের 
পংক্কিকে একটি বিশিষ্ট নাম_-চরণ-__ দেওয়া হইরাছে। এই ‘চরণ’ অবলম্বন 





* এই অংশে বাংলা ছন্দের স্থল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা 


__ হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের স্ববিধার জন্ত এই প্রকরণটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 











২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


করিয়াই যেন ছন্দঃসরদ্বতী বিচরণ করেন। প্রেতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরান-স্থলগুলিকে বলা হয় পূর্ণ যতি 1) উদ্ধত 
দৃষ্টান্তগ্ুলির প্রত্যেকটিতে ২টি করিয়৷ চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 
পূর্ণ যতি। প্রত্যেকটি চরণের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত । 
যে-কোন কবিতার বই খুলিলেই দেখা যায় বে প্রত্যেকটি পংক্তি যেন ছাট! ছাট, 
মাপা মাপা__কারণ নিয়মিত নৈখ্যের চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্য রচিত হয়। 


যতি ( অৰ্দ্ধযন্দি ) ও পর্বব 


(কিন্ত অনেক সময় দেখ। যাইবে যে পদ্যের চরণগুলি পরস্পর সমান নহে। 
নিয়ের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহ! প্রতীত হইবে । 


(দু. ৪) ওগে| ননীকুলে | তীর-তৃণতলে | কে বসে অমল | বসনে || 
শ্রাফল বসনে ? || 
সুদূর গগনে | কাহারে সে চার? | 
খাট ছেড়ে ঘট | কোথা ভেলে বায় ? 1 
নব মালভীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, | 
ওগে। নদীকুলে | তীর-তৃণদলে | কে ব'লে শ্যামল | বসনে ? | 
(দৃ. গা সকরচুড় | মুকুটখানি | কবরী তৰ | ঘিরে || 
পরারে বিশু শি্ে | 
আ্বালারে বাতি | মাতিল সবী | দল |! 


তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল বল | মল | 





এ সকল ক্ষেত্রে দুইটি পূর্ণ যতির মধ্য ব/বধান সমান বা স্থনিদ্দিষ্ট নহে 1) 
তবু এখানে যে পদ্যছন্দের সমস্ত গুণ-ই বর্তমান তাহ! স্বীকার করিতে হইবে। 
স্থতরাং পূর্ণ যতির অবস্থান বা চরণের দৈষ্যকে-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। তবে সে ভিত্তি কি? 

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আর একটু স্স্মভাবে পন্যের চরণ বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে । চরণের শেষে পূর্ণ বিরাম-স্বথল ছাড়া চরণের মধ্যেও জিহ্বার 
হব্বতর বিরাম-স্থল আছে। এ বিরাম-স্থলগুলি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে | এই 
চিহ্ছের ছার! নির্দেশ কর! হইতেছে। রেল গাড়ীর ইঞ্জিন কোন টেশন হইতে 
এক বিশেষ পরিমাণের জল লই যাত্রা করে, যখন কতক দূর যাওয়ার পর 


|» 


15: 








প্রবেশিকা ৩ 


সেই জল শেষ হইয়া আসে তখন পূর্ব-নিন্দিষ্ট আর একটি ষ্টেশনে আসিয়া 
পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ জ্বল সংগ্রহ করে। লসেইরূপচেরণ আরজ্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারণের একটা i০৪০, প্রয়াস বা ঝৌকের আরস্ড হয়। সেই ঝৌোকের 
প্রভাবে এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দাংশের উচ্চারণ হওয়ার পর এই ঝৌকের 
পরিসমাপ্তি ঘটে, তথন নূতন করিং! শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বার ক্ষণিক বিরতি 
আবশ্তাক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে অর্দ্ধযতি, উপযতি, হব্বযতি বা শুধু 
যতি বলা যায় ।) ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্ব-ই অধিক । উদ্ধৃত পদ্যাৎপ- 
গুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুত্ব প্রতীত 
হইবে ৷ যদি উপযুক্ত স্থলে নিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে যতি না পড়ে, তবে 
ছন্দোভদ্গ ঘটিবে । এম দৃষটান্তে “দির স্থলে “দিলাম৮ ‘বাডি”র স্থলে ‘প্রদীপ’ 
লিখিলে যতি নিদিষ্ট কালের ব্যবধানে না পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । 

যে কয়টি পদ্যাংশ উদ্ধত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে এক 


একটি চরণের দৈর্ঘ্য ছোট বড় যাহাই হউক, চরণের মধ্যে হন্থতর যতিগুলি 


সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত । অর্থাৎ, একটি ত্রস্বযতি হইতে (কিনব! 
চরণের প্রারস্ত হইতে ) পরবর্তী যতি পর্যন্ত শব্দ বা শব্দাংশগ্ুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময লাগে । এইটি বাংলা ছন্দের মুল তথ্য । 

(এক যতি (কিছ চরশের আদি ) হইতে পরবর্তী যতি পর্য্যন্ত চরণাংশ-কে 
বল৷ হয় পর্ব 1) উদ্ধত ১ম দৃষ্টাস্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ওয় দৃষ্টান্তের 
প্রত্যেক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টাস্তের চরণগুলিতে থাক্রমে ৪, ১, ২, ২, ৪, ৪ 
পর্ষদ, এম দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব আছে। উচ্চারণের 
সময্র এক এক বারের ঝৌক বা 11111৯৪এ আমরা বে টুকু উচ্চারণ করি, তাহাই 
এক একটি পর্ব । (সোছা ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিঃশ্বাসে” যে টুকু বলা 
হয়, তাহাই পৰ্ব । (সাধারণতঃ এক একটি পর্ব কয়েকটি গোটা শব্দের সমষ্টি 1) 

পর্ধ-ই বাংল! ছন্দের উপকরণ । ফুলের মালা বা তোড়া আমর! নানা ভাবে, 
নান! কায়দায়, নান! [৮6০৮০ ব। নক্মা অহ্থসারে রচনা করিতে পারি, কিন্ত 
মূল উপকরণ এক একটি স্কুল । তেমনি নানা কায়দায়, নানা নন্মায় আমরা 
পর্বের সহিত পর্ব সাজাইয়া নানা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (8298) 
রচন! করিতে পারি, কিন্ত ইযারতের মধ্যে ইটের মত উপকরণ হিসাবে থাকিবে 
ক একটি পর্ব । 











8 বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

ছন্দের মূল ভিত্তি একটা শক্য । সেই এ্ঁক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্ক্বের 
i ব্যবহারে । যে কয়েকটি পদ্যাংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে তাহাদের ছন্দ নিয়মিত দৈরখে।র পর্কের ব্যবহারের উপরই 
__ প্রতিষ্ঠিত । 
অবশ্য একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংল! ছন্দোবন্ধে চরণের শেষ 
পর্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণহতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি নিদ্দেশ 
করার স্থবিধা হয় এবং চরণের শেষে অনেক সময় যে মিল ( মিত্রাক্ষর ) থাকে 
সেটার ধ্বনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঙ্কত হয়। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ। যাইবে যে 
লি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । গুথ ও 























রিমাপ_যদি স্থির থাকে, তবে চরণে দয যা বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের 
কান ক্ষতিবুদ্ধি হয় লা। যেমন, রথ দৃষ্টান্তের ১ম চরণের ৯ম পর্বটি, বা ৎম 
ky দৃষ্টাস্তের ওয় চরণের ১ম পর্বটি যন্ি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হুঃ | কিন্তু যদি চৱণের দৈৰ্ঘ্য সমান রাখিয়া পর্কদের পরিমাপ অসমান করা 
ছন্দোভঙগ টিবে। ১ম দৃষ্টান্ত টিন = থয য0 
রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যার মাঠ 1. 
শিশুরা মন দে | নূতন সব পাঠে | 
তবে চরণ ছুটির দৈর্ঘ সমান থাকে, কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে পর্বের 
৷ দৈৰ্খ্যের সঙ্গতি থাকে না, ছন্দোভঙ্গ হয়। 
সাধারণতঃ একটা পদ্যে বা পদ্চাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ব ব্যবহৃত হয়, 
এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের একা বজায় থাকে! উদ্ধৃত প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত 
_হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একাধিক 
/ , কিন্তু তাহাদের সমাবেশ ব! সংযোজন একটা টা 
পাসে নিহিত হইতেছে জন, 


[ও 


© 


প্রবেশিক। ৫ 


পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একটা দৃঢ়, স্পষ্ট নক্সা! (pattern) 
অঙ্ুসারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্বের সংযোজন! হইয়াছে। 
তাহাতেই ছন্দের মূলীভূত এক্য বজায় আছে। 

যদি এইরূপ কোন সুস্পষ্ট নিয়ম অঙুসারে বিভিন্ন মাপের পর্বের সমাবেশ 
করা না হয়, তবে দেখা যাইবে যে পত্যছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না॥ 
যদি ৬ দৃষ্টান্তটি ঈষ২ পরিবন্িত করিয়া লেখা হয়_ 





অরণোর স্পন্দিত পলপবে | শ্রাবণ-বর্ষণে | তারা সব মিলে থাক; || 
নির্রের | মন্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘধণে | যোগ দিক্‌ | 


তবে দেখা যাইবে যে পত্তছন্দের লক্ষণ এখানে আর লাই। নন্মা (pattern) 
ভাঙিয়া যাওয়াই তাহার কারণ । 


অক্ষর ও মাত্রা 

বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ক্দের পরিমাপ-ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ করা হয় মাত্রার সংখা! অনুসারে । পথের টৈধ্য যেমন মাইল বা গজ 
হিসাবে মাপা হয়, বাংলা পদ্ে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্রা হিসাবে ॥ 

যে-কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে খে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
‘অক্ষর’ বা 5511,96র সমষ্টি । ‘অক্ষর’ বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হর 
বুঝিলে তুল কর! হইবে, সংস্কতে “অক্ষর” =ylablতর-ই প্রতিশব্দ । “অক্ষর? 
বাগ্যস্ের স্বল্পতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (ত্বন্দ বা 
দী) ধ্বনি থাকে, বাযঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই শ্বরধ্বনি-কে রূপায়িত 
করিতে পারে | ‘জননী’ এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি_-জ+ন+নী। 
“শরৎ” শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি_-শ+র২। ‘রাখাল’ শব্দটিতে অক্ষর আছে 
ছুইটি__র14খাল্‌। : ‘গুঞ্জন’ এই শব্দটিতে অক্ষর আছে দুইটি-_গুন্‌ + জন্‌ । 
বলা বাহুল্য যে ছন্দ ধ্বনিগত ; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে। স্থতরাং 
শব্দের বানান ব! লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে । 

বাংল! উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হনব, না হয়, দীর্ঘ ! হম্য 


অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাতার বলিয়া পরিগণিত হয় । | কৰিতার 





























নি বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষরটি হ্ব্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীৰ্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায়। 
মাত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়_-স্বরাস্ত 
য একটি স্বৱধ্বনি থাকে ) ও হলন্ত (থে সকল অক্ষরের 
শেষে যে একটি বাঞ্জন বা যুক্তশ্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরান্ত অক্ষর সাধারণতঃ হনব । 
২য় দৃষ্টাস্তে ‘দাড়ায়ে জননী” এই পর্কটিতে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। তরাং 
ইহার মোট মাত্রা-সংখা--৬। ইলম্ত অক্ষর যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তবে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত ‘শরৎ কালের' এই পর্কটিতে “রথ” ও 'লের” 
এই দুইটি অক্ষর হৃলস্ক এবং তাহারা শব্দের অন্তযাক্ষর ; হৃতরাং তাহারা দীর্ঘ। 
মতএব 'শরৎকালের’ এই পর্কটিতে অক্ষর চারিটি হইলেও, মাত্রা-সংখ্যা_০ 
এই ভাবে হিসাব করিলে দেখ! যায় যে ১ম দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব 
-৬, মুল পক ৮ মাত্রার; ২য় দৃষ্টাস্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬4+৩, 
[লে পর্ব ৬ মাত্রার ; ৩য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিলাব ৬+১+৬+৫%, 
্ঘ ৬ মাতার) চর্খ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬4+৩, ৬, ৬+৬, 
১৬, ৯+৬+৬+৩, ৬+৬+৬+৩, মূল পর্বদ ৬ মাত্রার ; ৫ম দৃ্টানতে মাত্রার 
হিসাব e+e+৫+২, ৫7২, ৫754২, €৫+৫+:4+২, মূল পর্ব ৫ 
মাত্রার । এ সকল ক্ষেত্রেই একট! নিদ্দিষ্ট মাত্রার পর্ব একমাত্র উপকরণরপে 
হইয়াছে ॥ (অবশ্য চরণের শেষ পর্চটি পূর্ণ যতির খাতিরে অনেক সময় 
1) এই ভাবেই ছন্দের এক্য রক্ষিত হইয়াছে । 
₹৬ুষ্ঠ দৃষ্টান্তটি একটু অন্তরূপ । এখানে ঠিক একই মাপের পর্বদ ব্যবহৃত হয় 
নাই । প্রতি চরণে পর্বব-ব্ভাগের সঞ্কেত_৮+১*4+৩৬, কিন্তু ঠিক এই সঙ্কেতই 
no বাবর ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় এক্য বজায় আছে। 








int 
আসন EEE হলন্ড অক্ষর 
1 শি Fog D 
ই. 








“মন্‌’+‘জীর' ; এখানে ‘মন্‌’ হ্, কিন্ত “জীর্” ( শব্দের অন্ত্য অক্ষর বলিয়! ) 
দীৰ্ঘ । সেইরূপ ‘গুঞ্জন’ শব্দের মধ্যে ‘গুন্‌’ হব, কিন্ত ‘জন্‌’ দীর্ঘ । 

কিন্ত অনেক স্থলে অন্তরূপ-ও হয়। যেমন 

(দৃ- ৯) শুধু জনে | কৃজনে গন্ধে | নন্দেহ হয় | মনে 
লুকানো কথার | হাওয়। বহে যেন | বন হ'তে উপ | বনে 

এই শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এখানে মূল পর্ক 
৬ মাত্রার ।* “শুধু গুঞনে" পর্কটিও ৬ মাত্রার; এখানে ‘গুরনে’ শব্দের ‘গুন < 
দীর্ঘ। একটু টানিয়া বিলম্বিত লক্ষে উচ্চারণ করার জন্য ‘গুন্‌’ দীর্ঘ হয়। :. 
স্থস্মভাবে ধ্বনিবিচার করিলে দেখা যাইবে খে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই। ওঁ চরণের "গন্ধে" ‘সন্দেহ’ প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ হুইবে । 
গন্ধে’ শব্দের ‘ন্‌’ ও ‘দ’-এর মধ্যে যেন একটা ফাক্‌ আসিয়। পড়িয়াছে, গন্ধে = 
গন্+( )1+ধে-৩ মাত্রা। 

এইভাবে উচ্চারণের লয় অঙ্থসারে একই অক্ষর, বিশেষত: হলম্ত অক্ষর, ভন 
বা দীর্ঘ হইতে পারে। এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা পরে আলোচিত হইবে । 


ছেদ 


শপ্চ বা! পদ্য যাহাই আমর! ব্যবহার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
থানিয়! থামিয়া উচ্চারণ কবিতে হয় । যেখানে একটি বাকোর (sentence or 
05956) শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয়; আর যেখানে একটি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দসমষ্টির (১755০) শেষ হয়, সেখানে 
্বল্ক্ষণ থামিতে হয়।' মাঝে মাঝে এইরূপ খাম বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ | 
বলে; বাক্যের শেষে থাকে দীর্ঘতর ছেদ ব! পূর্ণচ্ছেদ । বাক্যের মধ্যে এক 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে ত্রন্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ। এইক্প ছেদ না দিয়া 
পড়িলে আমাদের উক্তির মন্দ গ্রহণ করা-ই যায় না। কমা, সেমিকোলন, দাড়ি 
ইত্যাদির দ্বার! প্রাম্শঃ উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থার নির্দেশ করা হয়। নিষ্র- 
লিখিত গগ্যাংশে * চিহ্ন ছার! ছেদ এবং * * চিহ্ন দ্বারা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে । 








* “কাওক শব্দে হুইটি ্বরধ্বনি আছে, তিনটি নয় ॥ হাওয়া =, “ও’ ‘যল' সিলিকা! একটি 
ৰ্যা্জনধ্বনি = গদ. সংস্কৃত অক্ষরে লিখিলে হাওয়া =ডাবা ৷ 








বাংলা ছন্দের মূলসূত্ 


টি জাহাজের বাশী * অসীম বায়ুবেগে * খর খর করিয়! + কালিয়! কাপিয়া + বাজিতেই লাগিল; ** 
(শরৎচত্র- পরীকান্ত, পরথন পৰব ) 





ছেদের সহিত আমাদের ভাবপ্রকাশের অচ্ছেন্য সম্পর্ক । যদ্গি উপযুক্ত 
স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না। যদি ছেদের 
অবস্থান বদ্লাইয়া লেখা হয়_ 
জাহাজের * বালী অসীম * বায়ুবেগে খর * খর করিয়া কাপির! * কাপিরা বালিতেই * লাগিল * * 
তবে বাকাটির অর্থ কিছুই বোঝা যাইবে না। 


__ পদ্ধেও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে_ 
নি, 
















(দৃ.৮) আজ তুষি কৰি শুধু * নহ আর কেহ-_** 
(কোথা তব রাজনভা, * কোথা তব গেহ ? ** 


কি উদ্ধত পদ্চাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতি-ও পড়িবে । 
ুতরাং মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যতি অভিন্র। মনে হইতে পারে যে গপ্ঠে 
কে পূর্ণচ্ছেদ ব বলে, তাহাকেই পদ্যে বলে পূর্ণযতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপচ্ছেদ 

তাহাকেই বলে অর্দরধতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিষ্নের 
গুলি হইতে প্রতীত হইবে যে, ছেদ ও যতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতে-ও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
যতির সময় হউক্‌ বা না হউক্‌, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 
 পণ্মেও কোন অর্থগ্রহণ সম্ভব হয় না। 


(দূ. =) দোনর খুঁজি + ও * | বাসর বাঁৰি গো ** || 
জলে ডুবি, ** বাচি | পাইলে ডাঙা, ** || 
কালো আর ধলো * | বাহিরে কেবল ₹* || 
ভিতরে সবার * | সমান রাত! +* || 
1) সমল চল | আগত আঁৰি * || 





রব অনি লালি পদতে 
পা দুখানি । ** আনিয়াছি | কোটার ভরিয়া || 
সিন্দুর। ** করিলে আজ্ঞা , * | হন্দর ললাটে || 
দিব ফোটা ॥ ** **-** he 


পর্বের মধ্যে ছেদ না দিয়! ১১শ দৃষ্টান্তটি পাঠ করিলে একটা হাস্যকর হ-য-ব-র-ল 
স্ষ্ট হইবে । 

পুর্বে যে উপম! ব্যবহার কর! হইয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! বলা 
যায় যে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন্‌ যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্বেই কোন 
কারণে পথিমধ্যে থামিতে পারে, তেমনি এক এক বারের i৬৪০ বা পর্ব 
উচ্চারণের জন্থা প্রয়াসের পরিশেষ হওয়ার পূর্বেও অর্থ ও ভাব পরিশ্ডুট করার 
জন্য সামস্ষিকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে । অর্থাৎ পর্বের মধ্যেও 
ছেদ বসিতে পারে, তাহাতে পর্ক্দের সমাস ক্ষু্ধ হয় না। আবার, যেখানে ছেদ 
ৰ! উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নগ্ন, ছেদ বসিলে অর্থগ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পুরবর্ব 17:/518০ বা ঝৌঁকের শেষ হইতে পারে, স্থতরাং নূতন | 
1) impulse বা ঝোক আরম্ভ হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে । এরূপ 
[| ক্ষেত্রে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহব| বিরাম গ্রহণ করে, কিন্ত ধ্বনির 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একট! নৃতন ঝৌকের তরঙ্গ ভূত হয় ॥ 
উপরের দৃষ্টান্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিলেই ছেদ ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে । 

ছেদ ও যতির "পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 





S অন্যান্ত বৈচিত্র্যবহুল ছন্দের স্থা্ট সম্ভব হইয়াছে। দৃ. ১১ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর 


ছন্দের উদাহরণ । 

? পৰ্ববাঙ্গ 

_. এক একটি পর্বের সংগঠন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে 
ক্ষুত্রতর কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বর্তমান। এইগুলিকে বলা হয় “পর্ববাঙ্গ' । 
১ম দৃষ্টান্তের ‘রাখাল গরুর পাল’ এই পর্ববটিতে আছে তিনটি অঙ্গ,_'রাখাল’ + 
“গরুর’+ ‘পাল’ এবং ইহাদের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
>*ম দৃষ্টান্তের ‘করে না আলো? এই পর্ববটিতে আছে ছইটি অঙ্গ--“করে ন +- 





১ 


ne ATC 


JF 





২৫ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


‘আগে৷’ (৩+২) ; ৬ দৃষ্টান্তের “অরণ্যের স্পন্দিত পলবে এই পর্কটিতে আছে 
তিনটি অন্দ__“অরণে।র*+ 'স্পন্দিত4+ “পজবে’ (৪4+ ৩+৩)। 

/পুর্ষ একটি উপমাতে পর্ঝকে ফুলের মালার এক একটি কুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে। পর্ববাঙ্গ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপড়ি ব| দল। বোধ 
হস্ন রসায়নশাস্ত্র হইতে একট! উপমা দিলে ইহার স্বব্ধপ ভাল কৰি বুঝা 
যাইবে )/ প্র যদি ছন্দের অণু ("০!০০৷৷৷০) হয়, তবে পর্বধাঙ্গ হইতেছে ছন্দের 
পরমাণু (6০77) । যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু, 
বিভিন্ন সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের স্বন্ধ ও অন্থপাতের উপর সেই 
পদাথের প্রক্কৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্বের মধ বিভিন্ন দৈরে/র 
পর্ঝাঙ্গ বিভিন্ন সংখ্যায় ও নানা সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরস্পরের 
সন্বন্ধ ও অস্ূপাতের উপর পর্কের প্রকুতি নির্ভর করে। রাখাল গরুর পাল” 
এই পর্ষটিতে ঠিক বে পারম্পধ্যে পর্ধাপগুলি আছে তাহা বদি ঈষৎ পরিবর্তন 
করিয়া লেখা হয় ‘গরুর পাল রাখাল,’ তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ:পতন হইবে। 

“প্রত্যেক পর্বের, হয়, দুইটি, ন! হয়, তিনটি করিয়। পর্র্বাজ 
খ।কিবে।। নহিলে পর্ষেবর কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না। মাত্র একটি পরা 
দিয়! কোন পূর্ণাবয়ব পর্বব রচন। কর! যান না। (অবশ্য ভরণের শেষে যে সমগ্ড 
অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা শ্বতজ্্র।) স্তরাং শুধু ‘পাল’ এই শব্দ দিয়া 
একটা পূর্ণ পর্বৰ গঠিত হইতে পারে না॥ আবার “মধু রাধাল4গরুর+ পাল» 
এইকূপ চারিটি পর্ববাঙ্-বিশিষ্ট পর্বব-ও সম্ভব নয় । 

পর্বের মধ্যে ইহার উপানানীস্ৃত পর্কহঙ্গগুলিকে বিস্তাস করার একটা বিশিষ্ট 
নিয়ম আছে। “হয়, পর্বের মধ্যে পর্বাজগুলি পরস্পর সমান হইবে, 
ন! হয়, তাহাদের সংখ্যার ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইবে $। এইজন্য 
৩+৩4+২ এ রকম সক্ষেতে পর্বাবিদ্তাস চলিবে, কিন্ত ৩+২+৩ এ রকম 
চলিবে না। 

স্থতরাং বলা যার যে, পর্বের অস্ত ক্র পর্ববাঙ্গের পারস্পর্থোর মধ্যে একই একট! 
সরল গতি থাকিবে। এই যে গতি: বা স্পন্দন_এইখানেই পর্কের প্রাণি, বা 
পরের ছন্দোলক্ষণ। শুধু ‘কুসুম’ কথাটিতে কোন ছন্দোপ্তণ নাই, কিন্ত তাহার 
সঙ্গে ‘কলি’ কথাটি জুড়িয়া পরে হন জিহৰার ক্ষণিক বিরতির বা যতির বাবস্থা 
করি, অর্থাৎ “কুন ও ‘কলি’ এই দুইটি পর্কবাঙ্গ দিয়! 'কুস্থম-কলি' এই পর্বটি 











প্রবেশিকা ১৯ 


রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একটা স্পন্দন অনুভব করিব ॥ এই স্পন্দন-ই 
ছন্দের প্রাণ। বর্তমান কালে ৩+২__এই গাণিতিক সক্কেতের ছারা এই 
স্পন্দনের প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়। স্থরসিক প্রাচীন ছান্দসিকেরা হয়ত ইহার 
বিষম-চপল।” বা অন্য কিছু বলাল নাম দিতেন । 

পর্বের ভিতরে ছুই পর্ববাঙ্দের মধ্যে অবশ্য যতি থাকিতে পারে না, যতি বা 
কোৌকের পরিশেষ হয় পর্বের অন্দে | কিন্ত কঠন্বরের উত্থান-পতন হইতে 
পর্ৰবাঙ্গের বিভাগ বোঝা যাগ ; যেখানে একটি পর্ধান্দের শেষ ও অপর একটি 
পর্বাঙ্গ আর্ত হন, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের 
আরম্ভ হয়। ১ম দৃষ্টান্তে “করে না আলো" এই পর্ধবটির বিভাগ থে “করে না! + 
“আলো” এইরূপ হইবে, “করে+না আলো” কিংবা “করে+ন!+ আলো? হইবে 
না, তাহা ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাণীর 
হৃংস্পন্দনের ন্যায় এই ধ্বনিতরক্গই পর্বের প্রাপন্বর্ূপ । 

এ ক্ষেত্রে একট! কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্কোর ভিতরে ছুই পর্ববাঞ্জের 
মধ্যে যতির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে (ছেদ প্রকরণ এবং দু" 2, 
১০, ১১ জষ্টব্য)॥ ছেদ কিন্ত পর্ববাঙ্গের ভিতরে থাকিতে পারে না॥ ছন্দের 
বিচারে পর্বা্দ একেবারে “অচ্ছেস্েইয়ম্* 

অনেকে পর্ব ও পর্ববাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ এক একউ। ছোট গোটা মূল শব্দ, পর্বধাঙ্গের মাত্রা 
সংখ্য! হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১১ পর্বের মাত্রাসংখ্য! বেশী_৪ হইতে ১০ পথ) 
মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ, পর্কের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তিনটি 
পর্বাঞ্গ পাওয়া যাইবেই, তাহার মধ্যে একটা গতির তরঙ্গ থাকে; পর্ক্বাদ কিন্ত 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ নাই, কিন্ত 
তাহাকে অপর পর্বাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক 
উপমা দিয়া বলা যায়, পর্ব্াক্গ যেন নিক্িয় পুরুষ বা প্রকৃতির মত ; কিন্ত যখন 
শিব ও শিবানীরূপ দুই পর্ববাঞ্দের মিলন ঘটে, 

পবিশ্বসাগর ঢেউ খেলাকে ওঠে তখন দুলে,” 


অর্থাৎ ছন্দের স্থষ্টি হয়। 
প্র মাত্রাসংখ্যাই সাধারণতঃ পদ্থাছন্দের রকেট বন্ধন ; এক একটি চরণে 











১২. বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


ব! স্তবকে ব্যবহৃত পর্কগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্বগুলির, মাত্রাসংখ্যা সমান 
সমান হয়। কিন্তু সমমাত্রিক ছুই পর্বের মধ্ো পর্ববাঙ্গের সংস্থান একরূপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই | ১ম দৃষ্টাস্তে “রাখাল গরুর পাল* এবং “শিশুগণ দেয় মন” এই 
দুইটি পর্ব প্রতিসম ও সমমাত্রিক, উভয় পর্ক্দেই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে; কিন্ত 
একটি পর্বের পর্বাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+ +২ এই সন্কেতে, আর অপরটিতে 
হইয়াছে ৪+৪ এই সক্কেতে। সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্ডে ‘মাঝখানে তুমি’ আর 
‘দাড়ায়ে জননী’ এই দুইটি পর্ব; পরস্পর সমান, কিন্ধ একটিতে পর্ক্বাঙ্গবিভাগ 
হইয়াছে ৪+২, আর অপরটিতে ৩+৩ এই সক্ষেতে | এই কখা মনে রাখিলে 
অনেক সময়ে পর্ব ও পর্ববাঞ্জের পার্থক্য ধরিতে পারা যায়। যেমন, 
"মাখা খাও, ভুলিয়ে না, খেয়ে মনে ক'রে” 
এই চরণটির পর্বববিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসন্থদ্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মুল 
পর্ষদ ৪ মাত্রার ধরিয়া 
সাথ খাও, | তুলিছে না | খেকে জনে | ক'রে-(২+২)+৫২+২)+(২+২)+২ 
এইরূপ পব্ব বিভাগ হইবে £ না, মূল পব্ব ৮ মাত্রার ধরিয়া 
মাথ৷ খাও,+ তুলিয়ো না, | ছেয়ে! মনে+ ক’রে-(৪ +৪) + (॥+২) 
এইরূপ পব্ববিভাগ হইবে? “মাথা খাও’ এই বাক্যাংশটি পৰ্ব, না, পব্বাঙ্গ ? 
প্রতিসম চরণটির সহিত তুলন! করিলেই এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। 
প্রতিসম চরণটি হইল-_ 
শিপন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে 
মূল পৰ্ব ৪ মাত্রার ধরিলে দুই চরণের মধ্যে কোন সামগ্রন্ত থাকে না। কারণ_ 
নিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাড়ির তি | তরে 
এন্ধপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না । মূল পব্ব৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 
(দৃঃ ১২) সিট ১ রহিল £ কিছু * | হাড়ির  ভিতরে৮+- 
মাখ! খাও * 2 ভুলিয়ে ন! * | খেযো মনে ২ করে-৮+৬ 

সুতরাং “মাথা খাও’ পর্ব নহে, পর্বাঙ্গ । “মাথা খাও’ বাক্যাংশের পরে ছন্দের 
উন সমগ্র কবিতাটি-ই (“যেতে নাহি 
সন জনা) ০২ এই লাখের উপ ৮৮ 
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মূলতন্তু 
(১) মাত্রা-সমকত্ব 


বাংল! ছন্দের প্ররুতি পর্যালোচনা করিলে 4715১০৮৪এর মত বলিতে ইচ্ছা 
করে, ‘All things are determined by numbers’—সবই সংখ্যার উপর 
নির্ভর করে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক ৭দnitativ৪ বা মাত্রাগত । এক মাত্রার 
বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার প্বা্গ ; 
দুইটি বা তিনটি পব্বান্দের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের পৰ্ব। 
কয়েকটি পব্বের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের স'ঘোগে গঠিত 
হয় গোক বা কলি বা স্তবক (6০7০) 1 বাংল ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া 
যাইবে কয়েকটি সংখ্যার হিসাব । 

অক্ষরের আরও অনেক গুণ বা ধৰ্ম্ম আছে, যেমন ৪০০০৮ বা ধ্বনিগৌরব | 
বাংলা ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবের-৪ একটা বিশেষ মুল্য অনেক সময় 
আছে। কবিতাপাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়। যেমন, 

(দৃ. :৩) দু পাড়ানি | মাসী পিসী | খুম্‌ দিযে | যাও 

এই চরণটির প্রথমে যে ‘ঘুম’ অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনায় অনেক বেশী গোর পড়ে । ইহাকে বলা হয় স্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত 
বা বল । ইহার জন্য অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয়। 

কিন্ত এই শ্বালাথাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পধ্য বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি 9০০17৮,৮৮০ জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্ৰজাতীয়। এক মাত্রার ও দুই মাত্রার, হনব ও দীর্ঘ-_ছুই রকমের অক্ষরের 
বাংল! ছন্দে ব্যবহার থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারম্পর্থ্যের উপর 
বাংল! ছন্দ নির্ভর করে না। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে দুইটি 
হ্ৰস্ব অক্ষর বসাইলে বাংল! ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে 
ছন্দঃপতন হয়। বাংলা ছন্দের বিচারে_ 

সাগর যাহার | বন্দনা রচে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= সাগর যাহারে | বন্দন! করে | শত তরঙ্গ | তঙ্গে 
= জলৰি যাহারে | বন্দনা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 





৯৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্ 
লি বাহানে | নিতি পূজা করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলৰি যাহারে | পূজা করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 
বাংলা ছন্দের আসল কথা quantitative equivalence ব| মাত্রা-সমকত্ব। 
এশীর্কে পর্ব মাত্র। সমান আছে কি না, পর্ব্বাঙ্গে উচিত সংখ্যার মাত্র। 
ব্যবহৃত হইয়াছে কিন! ইহাই বাংলা ছন্দের বিচারে মুখা প্রতিপাদ্য. 


০ (২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিন্থাপকত্ব 

সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাবায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একটা স্থির রীতি 
আছে, স্থতরাং পদ্যে ব্যবহৃত প্রতোন্ত অক্ষরের দৈর্ধা পূর্বানিদিষ্ট। কিন্ধ 
বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হনব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বল! যায়, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের 
চুলের মত$ কখন আট করিয়া খোপা বাধা থাকে, আবার কখন এলাম্সিত হইয়া 
ছড়াইা পড়ে। উদ্ধৃত ৯৩শ দৃষ্টান্তে ১ম পর্বের “ঘুষ হন, ৩য় পর্বের “ঘুম দীর্ঘ । 














অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ 

পুর্ষেই বল! হইয়াছে যে, স্বভাবতঃ স্বরাস্ত মগ হ'্ এবং হলস্ত অক্ষর শব্দের 
আস্থা অক্ষর হইলে দীর্ঘ। এই রকম উচ্চারণ অতি অনায়াসেই করা যায়, স্বতরাং - 
এইজন ক্ষেত্রে অক্ষরকে “লঘু বল! যাইতে পারে। ১ম, হয়, ওয় দৃ্ান্তে 
কটি অক্ষরই জাঘু। 
হলস্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হ'ব তয়, তাহা পূর্বেই, 
ধান হইয়াছে । এইরূপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলে, জ্জন্ঠ বাগ্যস্ত্ের একটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বল৷ যাইতে পারে । 
৬ দৃষ্টান্তে অনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে । ইহাদের গতি নাতিদ্রুত 
ৰা দীরক্ৰুত। গুরু ও লঘু 'ক্ষরকে স্ৰভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে । 
হলন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্থরে থাকিলে অনেক সময় স্স্থ ন! হইয়া দীর্ঘ হয়। 

দৃষ্টান্ত এক্ূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে । সাধারণ গতি অপেক্ষা 
ৰ গতিতে এক্ূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলম্িভ অক্ষর বলা 
রি: এইক্ূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
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আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই বেশী। 
বিলম্বিত অক্ষরের-ও যথেষ্ট প্রয়োগ আছে । 


কিন্ত কখনও কখনও, বিশেষতঃ পদ্যে, অন্য রকন উচ্চারণও হয়। 


/ 
(দূ. ১০) খুন পাড়ানি | মানী পিসী | শুম দিয়ে | বাও=৪+৪+৪+২ 
॥ ॥ 
(দে. ১৪) যোগ-মগন হর | তাপস খত দিন | ততদিন নাহি ছিল | ক্লেশ সপ +৮ +৮4২, 


১৩শ দৃষ্টান্তের ১ম পব্বের “ঘুম” অস্তা হলস্ত অক্ষর হইলেও হনব । অক্ষরটিতে 
স্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে । শ্বাসাথাতের জন্য বাগ্যগ্্রের 'অতিদ্রত 
আন্দোলন হয়, স্ুতরাৎ এইরূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অভিদ্র | 

১৪শ দৃষ্টান্তের ১ম পব্বের “যো” ও ২য় পবের্বর “তা, স্বরাস্ত অক্ষর হইলেও 
দীখ। এক্ধপ উচ্চারণ কদাচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির সব্বর্ণপেক্ষা অধিক 
ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা যায় অতিবিলব্বিত । 

অতিদ্বত ও অতিবিলস্বিত উচ্চারণ শ্ছভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একট! 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাত্রাভেদ ঘটে । এইজন্য ইহাদের 
শভাবস+ত্রিক বল! যাইতে পারে ৷ 

প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত । অতিদ্রত ও 
ব্বীরদ্রুত ( গুরু ) অক্ষরের গতি সমঙ্জাতীয় ; বিলস্বিত ও অতিবিলস্বিত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপরীতজাতীয় । 


মাত্রাপদ্ধতি 

ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ-সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি স্মরণ 
রাখা আবশ্যক :_ 

(১) কোন পৰ্বাদ্দে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্িক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 
পর্্বার্ে বাবন্ধত হইবে না ৷ [ অর্থাৎ, একই পব্বাঙ্গে অতিদ্রত অক্ষরের সহিত 
বিলস্বিত ব। অতিবিলঙ্গিত, কিংবা অতিবিলস্বিতের সহিত ধীরজ্রুত (গুরু) 
বা অতি্রত ব্যবহৃত হইবে না। ] 

লঘু অক্ষরের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহা সব্ব্জ ও সব্বদ। 
ব্যবহৃত হইতে পারে 








১৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


চরণের লয় (cadence) 


প্রত্যেক চরণে একটা বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার--দ্রুত, ধীর, 
বিলব্দিত। 
দ্রুত লয়ের চরণে পুনংপুনঃ শ্বাসাঘাত পড়ে । ফলে একাধিক 'অতিদ্রুত 
গতির অক্ষরের ব্যবহার হয়, পব্বে'র দৈর্খ্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাত্রার । 
_ এইরূপ চরণকে শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বল-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে । কেহ 
কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্বরবৃত্ত । 
(দৃ- ১৫) বিশ্ি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদে এল | বান 
শিৰ ঠাকুরের | বির্ে হ'ল | তিন কক্যে | দান 
বাংল! ছড়ায় ইহার বহুল প্রয়োগ থাকায় ইহাকে ছড়ার ছন্দ-ও বল! হয়। 
সাধারণতঃ দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 
মূলনীতি বজায় রাখিয়! আবশ্রাকমত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ধীর লয়ের চরণে একটা গস্তীর ভাব ও প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান 
জড়িত থাকে। স্থতরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়। কেহ কেহ 
ইহাকে নাম দিয়াছেন অক্ষরবৃত্ত। গুরু বা ধীরদ্রুত গতির অক্ষরের যথেষ্ট 
ব্যবহার এই লয়েই সম্ভব । ইহার পববগুলি প্রায়শ: দীর্ঘ হয়। 
(5.১) পুণা পাপে ছু:খ সুখে | পতন উত্থানে 
মানৰ হইতে দাও | তোমার সন্তানে 
ধীর লহের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের বাবহারই হয়। তবে অতিদ্রত 
গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইতে পারে। এই 
₹লয়ের ছন্দ-ই বাংল! কাব্যের ইতিহালে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। 
বিলনব্দিত লয়ের চরণে একটা আয়াসবিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি 
খাকে। এখানে প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা এক রকম স্বনিদ্দি্_হলন্ত অক্ষর মাত্রেই 
"দীর্ঘ, স্বরাস্ত অক্ষর মাত্রেই হন্ব; তবে কদাচ স্বরাস্ত অক্ষত দীর্ঘ হইতে পারে) 
__ ইহাকে ধ্ৰনি-গ্রধান-ও বলে। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন মাত্রা বৃত্ত । 
(দু. ১৭) সন্মুখে চলে | মোগল সৈন্ত | উড়ান্ছে পথের | বুলি 
17421 || বত [| Ni | তুলি 


(5১০) নন | ক অয হে | এরতাগা-ি-| যাত 











১৭ 


বিলস্বিত লয়ের চরণে 'অতিদ্রত বা! বীরক্রত ( গুরু ) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না । 
সাধারণতঃ লঘু ও বিলস্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে । কদাচ অতিবিলস্বিত 
অক্ষরেরও প্রয়োগ হয়। 
মাত্রা-বিচার 

ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথ! স্মরণ রাখা দরকার £ 

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের ( এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার ) একটা বিশিষ্ট 
লয় থাকে । কবিতার লয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অক্ষর বিবজ্্ছিন বা 
শ্রহণ করা হইয়া! থাকে । 

স্বিতীয়তঃ, ৪, «, ৬, ৭, ৮, ১* প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পবেব'র এক একটা! 
ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে ॥ যেমন, ৪ মাত্রার পর্ণ ক্ষিপ্র, ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব 
উচ্ছল, ৬ মাত্রার পর্ব লঘু, ৮ মাত্রার পব্ব বীরগন্ভীর। সুতরাং ছন্দের ভাব 
বুঝিতে পারিলে ছন্দের রূপটি ধর! সহজ হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রকমের পবেব'র মধ্যে পব্বণগবিন্যাসের একটা বিশেষ 
রীতি আছে, কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় কর! যায় না। যেমন, ৮ মাত্রার পবেব 
৩+-৩+২ এই সক্ষেতে পব্বর্ণঙ্গ বিভাগ কর! যায়, কিন্ত ৩২+৩ এই সঙক্ষেতে 
করা যায় না। 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, এক একটি গোট। মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব 
ন ভাঙিয়াই পবের্বর বিভাগ করিতে হয়। পব্বাঙ্গ বিভাগের সময়েও যতটা 
সম্ভব এ রকম করা দরকার। 

সুলীভূত পব্বের মাতআসংখ্যা কি-__তাহ। ধরিতে পারিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রা নির্ণয় করা খায় । যেমন, 

* (দু.>৯) বড় বড় মন্তকের | পাকা সত ক্ষেত 
বাতাসে ছুলিছে যেন | শী সঙেত 

এখানে প্রতি চরণ ৮4-৬ সঙ্কেতে রচিত । এইঙন্ত দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পব্বে” 
‘শর’ দীর্ঘ ধরা হইল। 





* অক্ষরের সারানি্দেশক চিহুগুলির তাৎপর্য “বাংল! ছন্দের মূলহুত্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদের 
১৪ক অনুচ্ছেদে দেওয়া! হইঘাচছে। 
219318. 





৯৮৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


৮:5১) সুন পাড়ানি | বাসী পিসী | দুৰ দি মাও 
এখানে মূল পব্বে” ৪ মাত্রা। স্থতরাং ১ম পৰের”“ঘুম" হনব হইলেও, ওয় পব্বের 
“ঘুম” দীর্ঘ হইবে । 
বস্তুতঃ অক্ষরের হৃব্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাচ, রূপকল্প, 
আদর্শ বা পরিপাটীর (চ*tৎ৮০) উপর | 
সুতরাং বাংল! ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটী (pattern) 


" কি তাহা হৃদক্গম করাই প্রধান কাজ । তাহা হইলেই প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ 





উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির কর! যাইবে । নিষ্ের দৃষ্টাস্তে এই পরিপাটী অস্থসারেই 
মাত্রা বিচার করিতে হুইয়াছে। এখানে চরপের পরিপাটী_৪-+৪4+ ৪4২; 
প্রতি মূল পব্বে”৪ মাত্রা, পৰ্ৰর্ণঙ্গের বিভাগ ২+২ কিছ ৩+১। 
* (দু) ন সক | চাপুর টুপুর | বান 
EASES 
এ কক রব! Eo 


13:25 





একক কনে || না খেয়ে বালের 
১৬০৫ ছন্দোবন্ধ 

পুরর্বকালে বাংলা কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ( ব! লাচাড়ি ) নামে মাত্র ছুই 
প্রকার ছন্দোবন্ধ স্থপ্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রার ২টি 
পৰ্ব, মোট ১৪ মাত্রা খাকিত, এবং এইরূপ দুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (i) বা 
চরণের অস্তে নিল রাখিহা এক একটি শ্লোক রচিত হইত । ইহার লয় ছিল ধীর । 
অগ্যাবধি বাংলার অধিকাংশ দীর্ঘ ও গন্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই রচিত 
হয়। ইংরাজী কাব্যে iambic pentamcterএর যেরূপ প্রাধান্য, বাংলা কাবো 
পর়ারের পরিপাটীর প্রাধান্য তদ্রপ। আধুনিক কালে ৮4১ এই পরিপাটীর 


_ চরণ ইহার সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতেছে; যথা_ 





(দে. ২১) হেনিন্তন্ধ গিরিরাজ | অনভেদী তোমার সঙ্গীত 
পা তরঙ্গির| চলিঙ্ধাছে | ব্নুদ্বাত্ত উদ্ধত শ্বরিত ছি 


চিলির তাৎপৰ্য “বাংলা ছন্দের হল; ' পরিচ্ছেদের 








প্রবেশিকা ১৯ 


ত্রিপদী-ও প্রতিসম ছুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক । প্রতি চরণের পবর্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+$$১ প্রথম দুইটি পৰ্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত । 
প্রথম প্রকারকে সঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপদী বলা হইত । 

কালক্রমে চরণের এবং ভরপের সমবাঘ়ে স্তবকের (56,728) সংগঠনে বহু, 
ইবচিত্রা দেখা নিয়াছে। তবে ১ মাত্রার অধিক দীর্ঘ পৰ্ব“ এবং ৫ পব্বের 
অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না। বর্তমানে ৬ মাত্রার পব্বের চতুষ্পরষিবক বা 
ত্রিপয্বিক বিলস্থিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । + 

বাংল! কাব্যে মিল ব। মিত্রাক্ষরের বহুল ব্যবহার হইয়! থাকে। স্তবক- 
গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম প্রধান উপাদান ৷ তদ্থি চরণের মধ্যেও পব্বে পৰে 
মিত্রাক্ষর কখনও কখনও থাকে । যেমন, 

(দৃ. ২২) শুধু বিশে দুই | ছিল মোর কু ই আর সবি গেছে | কণে 

যেখানে ক্সোক বা স্তবক নাই, এমন স্থলেও ( যেমন, ‘বলাকা’র ছন্দে ) ছেদের 
অবস্থান নিৰ্দ্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয়। bes 

কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলায় বেশ চলে। মধুস্থদন দত্ত-ই এই ছন্দের 
প্রচলনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের আধার ৮-৬ বা পয়ারের চরণ | কিন্ত তিনি এই আধারে ছন্দের সম্পুর্ণ 
নৃতন, একট! নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরম্পর সংযোগের 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-যোগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে, যতির 
নিয়মাঙ্গসারিতার জন্য একটা এক্য্থত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
ইবচিত্রা-ই প্রধান হইয়া দাড়াইয়াছে। দৃ. ১১ ইহার উদাহরণ। 

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ নয়। 
কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মুল প্ররুতির পরিবর্ধন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
“্বস্তন্ধরা,' সন্ধ্যা" প্রভৃতি কবিতায় নিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহার! সাধারণ মিত্রাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ” প্রভৃতির সহোদরস্থানীয় । ঠিক 
কয় মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নুতন প্রকুতির ছন্দোবন্ধে কোন 
আপা-জোকা! নিয়ম নাই-__ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । আতরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবদ্ধকে বল! উচিত অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর । 

অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে আঅবলঙ্গন করিঘাই “গিরিশ” ( গিরিশচঞ্ের 
নাটকে বহুল-ব্যবহৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের “বলাকার ছন্দ" সৃষ্ট হইয়াছে । 





২০ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


গৈরিশ ছন্দের উদ্নাহরণ_ 
(দূ ২৩) অতি হল, অতি খল | অতীব কুটাল-৮+৬ 
তুষিই তোমার মাত্র | উপম। কেবল ৮ +৬ 


তুমি লঙ্ষাহীন =-+ ৬ 


তোমারে কি লক্ষা দিব=৮ + = 
সম তব | মান ব্পমান=৪ +৬ 
“বলাকার ছন্দে'র উদাহরণ নিয়ের কয়েকটি পংক্তিতে পাওয়া যাইবে__ 
€দৃ. ২৪ ) হীর! মুক্তা মাণিক্যের খটা = + + ১+, 

ঘেন শক্ত দিগন্তের | ইন্সজাল ইন্সধনুচ্ছট|=৮ + ১* 

বার বি লুপ্ত হয়ে বাক * + ১+ 

শুধু থাক -* 

এক বিন্দু নয়নের জল = * +>- 

কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্ফল--৮+ 

এ তাজমহল -৬ 
এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নিদ্দিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন লিয়মান্ত- 
রিতা! নাই। স্তরাং এ্রকোর চেয়ে বৈচিত্রোরই প্রাধান্য । তবে পদ্যাছন্দের 
পরর্বই ইহাদের উপকরণ__এবং একটা আদর্শ (a০০৮॥০)-স্থানীয় পরিপাটীর 
আভাস সব্বদাই থাকে। ২৩শ দৃষ্টাস্তে ১৪ মাত্রার চরণের ও ২৪ দৃষ্টাস্তে 
১৮ মাত্রার চরণের ব্দাভাস আছে। “বলাকার ছন্দে” মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি সুসংবদ্ধ হইস্থাছে। 

এতন্কি্ন গ্রামা ছড়াতে অন্য এক প্রকারের ছন্দোবদ্ধ প্রচলিত ছিল। 
এগুলিতে শ্বানাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সক্ষেত ছিল ৪4+৪ +৪43 দু. ২০ 
ইহার উদাহরণ। এখন এ প্রকার ছন্দোবন্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা, ‘পলাতক!’ প্রভৃতি কাবো ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়াছে। যথা, 
(দৃ. ২৫ ) আমি বি | জন্ম নিতেন | কালিদাসের | কালে 
দৈৰে হতেম | দশম রহ | নব রত্বের | মালে 
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২৮ দ্বিতীয় ভাগ 
বাংল! ছন্দের মূলসুত্র 


[১] যে ভাবে পদ্ধবিন্যাস করিলে বাক্য ক্রুতিমধুর হয় এবং 
মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে। 

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দ সর্বববিধ স্থকুমার কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভ্তৃতি সমস্ত স্বকুমার কলাতেই দেখ! যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়। উপকরণগুলির সমাবেশ ন! করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না। এই রীতিকেই ॥১১1॥% বা ছন্দ বলা হয়। মাগ্রযের বাক্য-ও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্ভাতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখ। যায়। কখন কখন স্থলেখকগণের গদ্ধারচনাতে সুস্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্ত পদ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও 
স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ । ছন্দোযুক্ত 
বাক্য বা পদ্যই কাব্যের বাহন । 

এই গ্রন্থে প্রধানত: বাংলা পস্তছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচন! 
কর। হইবে । ছন্দ বলিতে এখানে ০০০৮ বা পছন্দ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদি ভাবার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া! 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অন্ুসারে যোজন! 
করা! হয়, তবে সেখানে ছন্দ আছে, বল! যাইতে পারে । 

সঙ্গীতে অনেক সময সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক 
রাখ! হয়, অর্থাৎ ছন্দ বঙ্জায় রাখা হয়। “একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি লইয়া গানের কলি রচিত হইদাছে। কবিতায় এরূপ . 
স্বাধানতা চলে না। 

কোন একটি বিশেষ 7০০69 বা আদর্শ-অন্রসারে উপকরণগুলি সংযোজিত 





২». এই শ্রস্থের পরিশিল্টে “বাংলা! ছন্দের মুূলতব্ব'-লীর্দক অধ্যায়ে ইহাদের অনেকগুলি স্তরের 
বিস্তৃভতর ব্যাখ্যা দেওয়া হইস়্াছে। 

+ আদর্শ কথাটি এখানে ০০::০০ অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ডাচ, পরিপাটী ইত্যাদি 
কথাও প্রান ই ভাব প্রকাশ করে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ‘রূপক’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 


EA iaana1) 1975280 





২২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিনস্থতিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
ও আদৰ্শই আমাদের রসাহ্থভূতির ৪১০৮০! ব| বাহ্‌ প্রতীক । আমাদের 
সর্ব্ববিধ কার্ধোর মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
জোড়ায় জোড়ায় জিনিষ রাখা বা ব্যবহার করা, ছুই দিক্‌ সমান করিয়া কোন 
কিছু তৈঘার কর!--এ সমস্তই আমাদের আদর্শান্থকরণের পরিচয় প্রদান করে। 
একূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারট! খাপছাড়া ও বিশ বলিয়া বোধ হয়। 
উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদ্নাহরণ মাত্র দেওয়া হইল । 
নানার্ূপ জটিল রসা্ভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শের ও ব্যবহার হইয়া থাকে। 
আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার 
একা অদ্ভূত হয় এবং সে্গন্ত তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই একাবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয় । 
[৩] বাংলা পদ্ভে পরিমিত কালানন্তরে সমধন্মী বাক্যাংশের 
যোজন! হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 
নানা ভাষায় নান! প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধর্শ্ম নানাবিধ । প্রত্যেক 
ভাষাতেই দেখ। যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অহুসারে এক এক 
জাতির ছন্দ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। 
বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈখাই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অসুলারে হনব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ 
অবলম্বন করিয়াই ছন্দ রচিত হয়। 
ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গাভীধ্য বা ০৩০০০৮-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় । 
প্রতি চরণে কয়টি ৪০০০০, এবং চরণের মধ্যে accented ও nnaccented 
অক্ষরের কি পারম্পধ্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি । 
অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রারুতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়া 
“যায় যে, জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য। দুই যতির মধ্যে 
__ কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচাধ্য বিষয়। ১ Bg 


অক্ষর (Syllable) 


8] ধ্ৰনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable | 
বাংলায় অনেক সময় অন্দর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ, মাত্র 
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বুঝায়। কিন্ত বুযংপত্তি-হিসাবে অক্ষরের অর্থ 551191৩, এবং এই অর্থেই ইহা 
সংস্কতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার কর! উচিত । ) 

অক্ষরকে বিশ্লের করিলে এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি (৯০০০৭, 121০০) পাওয়া 
যায়, এই ধ্বনিকে বাকোর “পরমাণু: বলা যাইতে পারে। বথা_'কা এক্‌” 
কী? পুচ ‘গৌ’, চিল অক্ষর; “কৃ, আয’, এ, বি দি’, পা, লা, ভিত ভি 
১, ‘অ’-_ধ্বনি। 

“ৰাগ্যন্তৰের ব্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর ৷ 
প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধবনি াকিবেই; তদ্তিত বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি বাযঞ্জনবর্ণ ও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের 
বিনা সাহায্যে ব্যঞ্নবর্ণের উচ্চারণ হয় না। * 

অক্ষর দুই প্রকার--স্বরান্ত (০৮০), ও হলান্ত (1০591); '্বরাস্ত অক্ষর 
যথা-_'ন।', ‘যা’, ‘দে’, ‘সে’ ইত্যাদি ; হলস্ত অক্ষর, যথা-_‘জল', “হাত”, “বাঃ” 
ইত্যাদি। 

[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ববদ! লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। লিখিত হরফ. বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে । তন্তি্ ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্রধান ধ্বনির (চ০৮ee-এর) পরিচয় পাওয়া যায় না। 'অনেক সময় দুইটি 
(লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইা মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। “বেরিয়ে যাও? 
এই বাক্যের শেষ শব্দ বাও” বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের “৩” ভিত্ক্পে উচ্চারিত 
হয় না, পূৰ্ববৰ্তী ‘অ!’ ধ্বনির সহিত জড়াইরা| থাকে। কিন্তু ‘আমাদের বাড়ী 
ঘেও'--এই বাকের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের “ও ভিন্নরূপে 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে 1% 

তথ্িশ্জ কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময় বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অহসারে 








‘লাফিয়ে’ এই শব্দটার উচ্চারণ হয় যেন “লাফইয়েলু'লাফে), ‘তুই বুঝি 
ুকিয়ে সুকিয়ে দেখিস্‌’__ইহার উচ্চারণ হয়, “তুই বুঝি হুক্যে সুক্যে দেখিস্ণ 1 





১. ৪০5-5০জ৪-জাতী ব্যঞ্জনবৰ্ণ, ্বরবর্ণের বিন! সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে টে, কিন্ত 
তখন এই প্রকারের ব্যঙ্কনবর্ণ =১11২৮i০ অর্থাৎ অক্ষরসাধক ও স্বরবর্ণের সামিল হয়। 
4 সধবার একাদশী দীনবন্ধু সি্। 








২৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অধিকন্ধ স্বরবর্ণের হন্ত! বা দীর্ঘত! বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ 
রাখিতে হইবে । ‘হেমেন’ বলিতে গেলে ‘হে’ অক্ষঃটির ‘এ! হব্বভাবে উচ্চারিত 
হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন ‘ওহে রমেন’ বলিয়া 
ভাকি, তখন ‘ওহে’ শব্দের ‘হে’ দীর্ণস্বরাস্ত হয়। 

সিন, স্বরবর্ণের মধ্যে মৌলিক ও যৌগিক (p০৪) ভেদ দুই 
জাতি আছে। ‘অ, আ, ই (ঈ),উ (উ),এ,ও, ঢা" প্রভৃতি মৌলিক স্বর ॥ 
‘ঠৰ’ যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক “ও’4-‘ই’ এই দুইটি স্বরের সংযোগে 
রচিত । তদ্ঞপ ‘গু’ “আই” “আও” ইত্যাদি যৌগিক স্বর | 

যৌগিক-শ্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলন্ত অক্ষরেরই সামিল । 

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম__[ ১] ভীব্রতা (pitch) 
শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাকৃতস্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অস্থসারে তাহাদের দ্রুত বাঁ মৃদু কম্পন হ্থরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [২] গান্তীধ্য 
(intensity বা l০udness)--অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
শ্বাসবাছ একযোগে বহির্গত হবে, স্বর তত গান্তীর হইবে এবং তত দূর হইতেও 
স্পষ্রপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে ; [ ৩] স্থরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length 
বা durati০)-- যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্ত কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই শ্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [ ৪ ] “স্বরের 
বড় (tone-col০ur)-—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্যরি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় “ম্থরের রঙ, | 

এই চারিটি ধর্মের মধ্যে দৈঘ্য ও গাস্তীর্য্য_এই দুইটি লইয়া ই বাংল! 
ছন্দের কারবার । অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাকের অন্তান্য 
লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, দুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। 
ভিগ্ন ভিন্ন ভাষায় এ সমন্ধে রীতি বিভিন্ন 


ছেদ, যতি ও পর্বৰ 


Fl 
EN কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; দুস্ফুসের 
বাতাল কমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সঙ্ষোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অহুসারে 
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সেই সন্ধোচনের জন্য কম ব! বেশী আয়াস বোধ হত । সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
ফুদ্‌ফুসের আরামের জন্ত এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃস্বাস-গ্রহণের জন্য 


বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে । নিংশ্বাস-গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা 
যায় না। 

|| এই রকমের বিরতির লাম ‘বিচ্ছেদ-যতি’, ব শুধু ছেদ (breath-puse) | 
খানিকটা উদ্কি অথব! লেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকার জন্য তাহ! বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি 
অংশ এক একটি ৮৮5৯-:০৩০ বা শ্বাসবিন্ভাগ, কারণ তাহা একবার 
বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির 
সমষ্টি । এইক্ূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া! ধ্বনির বিচ্ছেদস্থল বা 
“ছেদ” আছে৷ ব্যাকরণ-অন্যাযী প্রত্তোক ৪eneদ৫৪ বা! বাকাই পূর্ণ একটি 
শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । কথন কখন একটি ০৭৮৮০ বা 
খণ্ডবাক্য পূর্ণ শ্বাসবিভাগ হয়। 

/| বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে পূর্ণচ্ছেদ (৯১০৪ 
৮০১00705056) বল! যাইতে পারে 1//বাকোর মখো ভিন্ন ভিন্ন ॥॥৷৪৮০ বা 
অর্থবাচক “ব্দসম্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপচ্ছেদ 
(minor breath-pause) বলা যায়।,/ পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অচ্থসারে বৃহত্তর 
শ্বাসবিভাগ (major ৮7৪৯৮0৮85০৩) ও ক্ষুদ্র তর শ্বাসবিভাগ (minor breath- 
৪৮০) গঠিত হয়। 

ছেদ বা বিচ্ছেদ-যতিকে “ভাব-যতি? (০০৪৩-৮০১০)-ও বল! যাইতে পারে। 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শৰ্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে; বাক্যের অন্য কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহ! 
বুঝা যা_-একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase 
ও ॥০৷০৷৷৫৪-কে “অখৰিভাগ’ (5০০৪-৪৮০৬৮) বলা যাইতে পারে। _ 

লিখনরীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে__হয়, পূর্ণচ্ছেদ, না হয়, উপচ্ছেদ। 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £001-58০৮ ব। পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
major breath-Pause বা পুর্ণচ্ছেদ পাড়বে । কিন্ত যেখানে কমা, সেমিকোলন 
আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে 55৮৪৮এর ( অর্থাৎ 








২৬ বাংল। ছন্দের মূলসূত্র 


বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে 
একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :_ 

রামরিরি হইতে হিষালর পৰ্যন্ত * প্রাচীন ভারতব্ধের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয় + 
নেমদূতের সন্দাক্রান্ত! ছন্দে * জীবনস্োত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, + * সেখান হইতে * কেবল 
বর্ধাকাল নহে, * চিরকালের মতো ক আমরা নির্বাসিত হইয়াছি * *॥ ( মেঘদুত, রবীন্রনাথ 
ঠাকুর )। 

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 


সময় সেইখানেই একটু খামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে। 
এইটুকু না খামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্য, তাহ! ঠিক বুঝা! যায় 
না; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকাচিহু দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে । সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে 
ই উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্থাসত্যাগের পর নূতন করিয়া 
শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যস্বই বিরাম পায়। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্য্যন্ত এক একটি শ্বাপবিভাগের মধ্যে এক রকম 
অনর্গল বাগ্যস্ের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তঙ্জন্ত বাগ্যঞ্জের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যকতা হয়। ছেদের সময় অবশ্য সমন্ত বাগ্যক্্ই নূতন 
করিয়া শক্তিসঞ্চারের অবসর পার। কিন্ত ছেদ ভাবের অন্থযামী বলিয়া সব 
সময় নিষমমিতভাবে বা তত শী পড়ে না, অথচ পূর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্ডি 
ঘটতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা! হইতে পারে। ‘এক এক বারের বৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ত জিহব| এই বিরামের 


__ আবশ্যকত| বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 


অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামন্থলকে বিরাম-যতি ব! শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে বির অবস্থান, সেখানে একটি i০৪০ বা 
কোৌকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ভ । / 

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও বতি এক সঙ্গে পড়ে । কিন্ত সব্ব দাই এরূপ 
হয় ন! । বখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে 7 শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা 
_ এগ! বা দীর্ঘ টানে পর্যবসিত হয়। আবার জিহব! যখন 15/5190 বা ঝৌকের 
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হল! ছন্দের নূলসূত্র ২৭ 
বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহূর্তের জন্য 
ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্ব! বিশ্রাম গ্রহণ করে না, বোৌকেরও শেষ হয় না, 
এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝৌকের আরম্ভ 
হয় না। 

[৯ ]৮খষতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে 
পরিমিত কালানস্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। ছেদ ৪০7৪০ বা অর্থ 
অন্থসারে পড়ে; স্থতরাং ইহার দ্ধার! পদ্য অর্থান্যায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার 
সামর্খাঙ্ছসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। 
প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্যদ্তের এক এক বারের কেকের মাত্রাম্থসারে হইয়া 
থাকে। এই ঝৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যের লক্ষণ । 

{বাংলা পণ্যে এক একটি ছন্দো!বিভাগের নাম পর্কব (me৪৬চ০ বা ber) । 
পরিমিত মাত্রার পব্ব দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়।/এক এক বারের 
কেৌকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতা বোধ ন! হওয়। পর্য্যন্ত 
যতট! উচ্চারণ কর! যায়, তাহারই ন।ম পর্ব । পর্ববই বাংল। 
ছন্দের উপকরণ ). 

পব্বের সহিত পৰ্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল/ রচন! করা হয়। পবেবর 
মাত্রাসংখ্য। হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়। পব্বের দৈর্খ্য ( অর্থাৎ মাত্রাসংখ্য) 
ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও ভ্তবক (1০22) গঠন করিলেও ছন্দের এ্রক্য 
বজাগ থাকে, কিন্ধ যদি পর্বের দৈর্খ্যের হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দশ 
বা স্ববকগঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের শক্য বঙ্ায় রাখা যাইবে না। * 

তুনি আছ মোর জীবন রণ হরণ করি__ 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । 
সকল বেলা কাটিগ গেল বিকাল নাহি বায 


এই চরণটিতেও সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্য। সমান 





৯. কেবল অসিতাক্ষর ছন্দে__যেখানে বৈচিত্রের দিকেই ফোক বেলী, সেই ক্ষেত্রে__ ইহার 
ব্যতিক্রম কখনও কখনও দেখা যায় 
মস্তক পড়িবে ঝরি | __তারি মাঝে যাব অভিসারে | 
তার কাছে | __লীবন সৰদন্দধ্ন | অপিয়াছি বারে || 
(এবার ফিরাও মোরে, রবীত্রনাথ ) 





২৮ 





'লা ছন্দের মুলসূত্র 


হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই 
প্তবকে স্থান পাইবে না৷ কারণ, ইহাদের চাল-ভিন্গ। এই পার্থক্যের স্বরূপ 
বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্কের মাত্রা হইতে | 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ_ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। (স৯+৬+৫) 


দ্বিতীয় চরণটিতে এল পর্ক পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
সকল বেল! | কাটি! গেল | বিকাল নাছি | বায়। (স৮*+*+৫+২) 
ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্কেরর ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এই পাথকোর 
অন্তই উদ্ধত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। 
ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে ছুই রকম__অর্জযতি ও 
পুর্ণঘতি ॥ ক্ষুদ্বতর ছন্দোবিভাগ বা পর্বের পরে অর্দ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো- 
বিভাগ বা ভরণের পরে সুর্ণঘতি থাকে। 
[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্ৰেই উপচ্ছেদ ও অর্ছযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পুর্ণধতি অবিকল মিলিয়! যায়। কিন্ত সব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে 
ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র 
আন্দোলন সষ্টি করে। 
নিয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে__ 
([*] ও [**], এই দুই সঙ্ষেতদ্ধারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|] [|] এই সক্কেতদ্বার! অদ্ধধতি ও পূর্ণযতি নির্দেশ 
করিতেছি । ) 
জধবরীরে জিজ্ঞাসিল + | ঈশবরী পাটনী * * | 
একা দেখি কুলববূ * | কে বট আপনি * = || (অনা ঙ্গল, ভারতচত্র ) 
গগন ললাটে* | চুৰ্ণকার মেঘ * | 
স্বরে স্তরে স্তরে ফুঠে + * | 
কিরণ মাবিয়া * | পৰনে উড়িয়া + | 
দিগন্তে বেড়ার ছুটে ** | (আশাকানন, হেমচন্ত ) 
আমি বঙ্গি | জন্ম নিতেষ * | কালিগাসের | কালে+* || 
দৈবে হতেন | দশম রক * | নবরত্রের | মালে ** || 
ye ( সেকাল, রবীন্রনাথ ) 








বাংল! ছন্দের শুলসূত্র ২৯ 
আর-_ভাষাটাও ত। | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না + রহ | খাড়া + * ৷ 
আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মারলে * | বে নাকো লে | সাড়া * * 
সে-হাছার-ই পা | ছলাই, * গৌফে | হাজার-ই দিই | চাড়া; + * |! 


(হাসির গান, ছ্বিজেন্দলাল ) 





একাকিনী শোকাকুল| ৷ অশোক কাননে 
কাছেন রাঘববাহ! * | আঁধার কুটীরে ৷৷ 
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়ি 
কেরে দূরে, * মন্ত সবে | উৎসৰ কৌতুকে । * * || 
( নেঘনাদ্বৰধ কাৰা, সধুলুদন ) 
আছে গ্রামে সেই বার্তা | রা" গেল ভ্রম * 1! 
মৈত্ৰ মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * || 
কীখন্ান লাগি” । * * | সঙ্গীদল গেল জুটি” | 
কত ঝালৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা ছটি ! 
প্ৰস্তত হইল ঘাটে। » * 
(দেবতার গ্রাস, রবীল্নাশ ) 


পর্বৰ (8) ও পর্ববাঙ্গ (Beat) 


[১১]/ ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব (অর্থাৎ এক 
এক ঝোৌকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়া গঠিত হয়|, ছন্দোরচনা করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অসুসারে পরির্মিত মাপের, পর্ব ব্যবহার 
করিতে হইবে । পুর্ব্বের ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ দৃষ্ান্তে সমান মাপের পর্বই প্রায় 
ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১ম, ওয়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্কির শেষে যেখানে 
পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূর্বের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে। Jd 

সাধারণতঃ পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি । শব্দ বলিতে মূল 
শবদ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । এক্ূপ করেকটি শব্দ 
লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের (সময় প্রত্যেকটি. 
গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। ‘গুলি’, ‘দারা, ‘হইতে? ইত্যাদি যে 
সমস্ত বিভক্তি, মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অহরূপ, তাহাদিগকেও 








করিতে হয়। স্বষ্টির মূলতন্ফের বিভাগ করিতে গির! আমর! জড় ও চৈতস্ত প্রকৃতি ও পুরুব_এইরূপ 





sid বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
এক একটি শব্দ বলিছা গণ। করিতে হইবে ॥ এই শব্দই বাংলা উচ্চারণের 
ভিত্তিস্থানীয় । 

(প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি ক! তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি। 7 ১ম 
দৃষ্ঠান্ডে ‘একা দেখি কুলবধৃ* এই পব্দটিতে “একা দেখি’ ও ‘কুলবধৃ’ এই দুইটি 
পর্বমাঙ্গ আছে। সাধারণতঃ এক একটি পর্ববান্ব-ও, হয়, একটি মূল শব্দ, 
ন! হয়, কয়েকটি মূল শব্দের সম! সমষ্টি । (পৰ্ব্মাঙ্গের বিভাগ দেধাইবার 
£] চিহ্ন বাবহৃত হইবে |) 

[১২] পুর্ন স্বরের গান্ডীর্ঘোর কথা বলা হইয়াছে। কথা ব্লিবার, সময় 
বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাস্তীখ্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। 
গান্ধী্ণোর হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম । সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের 
প্রথমে স্বরের গাতন্ডীর্ঘ্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পর্বান্গের প্রথমেও স্থরগান্তীধ্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্ববাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবতী শব্দের গাস্তীর্ঘ্য কম 





হয় পৰ্ববাঙ্গের প্রথম হইতে গান্তীরধ্য এক্টু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 


পর্কাঙ্গের শেষে সঙ্াপেক্ষা কম হয়। পরবর্তী পর্বাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় 
পুনশ্চ গান্ডীঙা বাড়িয়া যাহ। এইকপে স্বরগাল্ভীর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে 
পর্ববাঙ্গ বিভাগ করা যায়। ‘একা দেখি কুলবধূ’ এইটি পড়িতে গেলে এ" 
উচ্চারণের সময় বাগ্যন্ত্রের $/11,1159 বা ঝৌকের আরজ্ভ হয় এবং পর্কাও আর্ত 
হুয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাস্থীধ্য তাহ! ক্রমশ: কমিতে কমিতে “শি” 
উচ্চারণের সমন সর্বযাপেক্ষ। কম হয়, তাহার পর ‘কু’ উচ্চারণের সময় আবার 
স্বরের গান্তীর্্য বাড়িয়া 'ধৃ' উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রয়াসের কথকঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নৃতন কৌকের জন্য নূতন করিয়া শক্তি- 
সঞ্চার আবশ্যক হয়। স্বতরাং খানে পর্কেরও শেষ হয়। 





* কিন্ত শুধু ছুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের 
দার্শনিক তব, বা! বিশ্বরহস্তের সক্ষেত হিসাবে গণিতের মুলা, ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচনা 






ইট ভাগ, কিংবা কোন একটা %০১॥)- যেমন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, সহে্বর_এইক্ূপ তিনটি ভাগ করি 

t আমাদের পক্ষে শু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে = আর ৩-কে প্রাথমিক জোড় ও 
সংখ্যা বলা হয়, এবং তাহা হইতেই বে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহ! স্বীকার কর! হ্য় 
{ কোন দাৰ্শনিক তন্বের সাহাব ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা! কর! বার । 


© 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৩১ 


কিন্ত শ্বাসাদাত বা একট! অতিরিক্ত জোর দিয়! যখন কবিতা পাঠ করা 

যায়, তখন স্বরগান্ভীর্য্যের বৃদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে 
বারি আৰে | ক সূ | পাগ হাতে জার 

এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখ! যায়, রেফ-চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে 
অবস্থিত হওয়া সব্েও শ্বাসাছাতের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগাস্তীর্ঘ্যের হাস না 
হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে । 

দুইটি বা তিনটি পর্ব্াঙ্গ লইয়া একটি পর্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাস্ভীর্ষ্যের ভ্রাস- 
বৃদ্ধির জন্য পর্ক্দের মধ্যে একবপ স্পন্দন বত হয় । এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
প্রাণ । এই স্পন্দন থাকার জন্য পর্বা কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে। 


মাত্রা (Vora) 

[১৩] বাংল! ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্র। অন্ুসারে । 
মাত্রার মূল তাৎপর্য্য 52759) বা কালপরিমাণ । এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদ্ুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। 
কিন্ত মাত্রার এই মূল তাৎপর্য্য হইলেও সর্বত্র এবং সর্বাবিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 
পরিমাণ অস্থসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্ত 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের স্থস্ম বিচার করা 
হয়না সাধারণতঃ হন্ব বা এক মাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুই মাত্রার__এক দুই শ্রেণীর 
অক্ষর গণনা করা হয় ॥ কথন কখন তিন মাত্রার অক্ষরও স্বীকার কর! হয়। 
কন্ধ সব দীর্ঘ বাধ অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিংবা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই 
উচ্চারণে যে ত্বন্থ অক্ষরের ঠিক ছিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে । নান! কারণে 

= কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাহাকে বল! হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হনব | 

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষামঘ "কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নিদিষ্ট 

বিধি আছে। কিন্ত বাংলায় তত বাধাধরা নিয়ম নাই । অক্ষরের অবস্থান, 

ছন্দের প্রক্কৃতি ইত্যাদি অহুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে 

সাধারণ উচ্চারণের.রীতির বিশেষ ব্যত্য করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 











৩২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়। বাংলা 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাধাধর! নয়। যাহা হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (১6০:) অন্মুসারেই 
শেষ পৰ্য্যন্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির করিতে হয়। 

[১৪] মাত্রাবিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে -_ 


বাংল! অক্ষর (Syllable) 





লিক (open) হল (103) 
[ যৌগিক-দ্বরাস্ত অক্ষর ইহার অন্তর্ভুক্ত ] 
[| 





। [| [| 
হর মাং অঙ্ক আতান্তর 


(লঘু) (অতি-বিলপ্ৰিত) (শব্দের বা পর্কাঙ্গের (শব্দের বা পর্বাঙ্গের আন্ত ভিন 
(প্রভাৰনাত্রিক অন্তে অবস্থিত) আত, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত ) 
১] [২] 

ত হং তদ by 
(লঘু) (তি-ক্রত) (ববীর-দ্রত) (শৌর-বিলগ্মিত), 

(স্বভাবমাত্রিক) (প্রভাবসাত্রিক) (বভাবদাত্রিক) ৬] 

[০] হোসাধাতযুক) (গুরু) 
5) ) 
নিচ্ছে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল : 


প্শানের পুজনেধ | অন্ধাবেগে থেকে চলে আসে।” 


এই চরণে 'ঈ” ‘শা’ “বে” ‘গে’ ইত্যাদি (১) শ্রেণীর অন্ততুক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ ত্ন্থ, সুতরাং ইহাদের স্বভাবমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 
উচ্চারণের সময়ে বাগ্যস্থের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের "লঘু" 
বলা যাইতে পারে। 

ও চরণে “নের", মেঘ” ইত্য।দি (৩) শ্রেণীর অন্তত ক্র। স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পতি অঙ্তসারে ইহারা দীর্ঘ, হৃতরাং ইহাদেরও '্ৰভাবমাত্রিক বল! যায় + 
এরূপ চর উচ্চারণের জন্যও বাগ্যঙ্ছের কোন বিশেষ প্রশ্গাস হয় না, স্বতরাং 

ও “লঘু বলা যান ।- এ 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৩৩ 
ও চরণে 'পুক্ শব্দের “পু “অন্ধ” শব্দরে “অন্‌” (৫) শ্রেণীর অস্ততুক্কি। 
এই সব স্থলে যথাৰ্থ যুক্তাক্ষরের স্থষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত এখানে 
আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অস্ুসারে ইহারা হন্ব। স্তরাং ইহাদেরও 
স্বভাবমাত্রিক বলা যায়। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্তরের একটু বিশেষ 
প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য ইহাদের গুরু বলা যাইতে পারে। লঘু, অক্ষরের মত 
ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা! যায় না, কতকগুলি বিধিনিযেধ মানিয়া চলিতে 
হয় (এই বিখিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ করা হইবে )। 
“জন-পাণ-মন-অধি- | -নান্গক জয় হে | ভারত-ভাগা-বি- | খাতা” 
এই চরপটিতে ‘না’, ‘হে’, ‘ভি, “ধা,” তাহ) শ্রেণীর অন্ততূক্ত । এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহার! দীর্ঘ হয়। 
স্বরান্ত অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের “প্রসার-দীর্ঘ বল! 
যায়। অতিরিক্ত একট। প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া 
ইহাদের ‘প্রভাবমাত্রিক’ বল! যাইতে পারে। 
“এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক- | মরি” 
এই চরণটিতে ‘কৌ’, ‘নিত্য’ শব্দের ‘নিত! (৬) শ্রেণীর অন্তত ক্র । এই সব 
স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা বাযঞ্রনবর্ণের সংঘাত নাই। 
“নিত্য” শব্দের ‘নিত! ও “তা” এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাক 
(৮৮০০) আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয় না বটে, কিন্ত 
বাগ্যস্ত্ের কোন আয়াস হয় না বলিয়া এইক্ূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা 
আমাদের আছে । 
“দেশে দেশে | খেলে বেড়ার | কেউ'করে না | মানা” 
এই চরণটিতে “ড়ায়+» ‘কেউ’ (৪) শ্রেণীর অন্ততূ ক্র । এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ 
স্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (56555) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সঙ্কোচন হয়। স্থতরাং ইহাদিগকে “সক্ষোচ-্ন্থ' বল! যায়। একট! বিশেষ 
প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিক্ূপিত হয় বলিয়া ইহাদেরও 'প্রভাবমাক্রিক” 
বলা যাইতে, পারে ॥ 
বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গদ্যে আমরা 
7 7. তদহুসারে (৯), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর, অক্ষরই 
85931 B.T. 











৩৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


পাওয়া যায়। স্তরাং ইহাদের স্বন্াবমাত্রিক বল! হইয়াছে। পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শঃ স্বন্ভাবমাত্রিক হয়। কদাচ অন্তথাও দেখা 
যায়। উদ্ধাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু । 
স্বভাবমান্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,_ অর্থাৎ (২), (৪), (৯) শ্রেণীর অক্ষরকে 
ক্বাত্রমমাত্রিক বলা যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর" অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস 
আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একট! স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে । ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে । 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একটা বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব। মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের প্রন্তাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। * 

[১৪ক] একটি ্বন্থ স্বর বা ্স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ । এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে দুই মাত্রার 
সমান বলিয়া ধরা হয়। 

সাধারণতঃ হুস্থাক্ষর-নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [২] চিহ্ন এবং দীর্ঘাক্ষর- 

জন্য অক্ষরের উপর [ - ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । সময়ে সময়ে বাংলা 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপর (*) চিহ্কস্থারা স্বরাস্ত 
্তনথাক্ষর, (|| ) চিহ্নদ্বারা স্বরাস্ত দীর্ঘ অক্ষর, ( _) চিহু্বারা গুরু অক্ষর, (“) 
চিহ্নদবারা স্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (- ) চিহ্নদ্বারা আভ্যন্তর হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(:£) চিহ্নদ্বারা অন্ত্য হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ করা হইবে । এই চিহৃগুলি দ্বারা 
আমরা উদ্ধৃত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্রা জ্ঞাপন করিতে পারি। 





* সংস্কৃতে সকল হন্দ অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষর-ই গুরু বলিয়া পরিগণিত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিক্ট্ের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হব্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া দীড়াইরাছে। 


কিন্ত বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অস্তরূপ, সুতরাং সকল হব অক্ষরই লঘু ও সকল দীর্ঘ অক্ষরই 


nh আসলে জে (১০০) ও জু 018৮৫)-এই দুইটি শব্দের প্রতার এক 








অন 14184 
এক লৌহ দি পা কৌ মরি 

[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রান্ডেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক 
গতির (5৮৪৭, ৮০৮৮০) পার্থক্য অন্মুসারে । . গতি তিন প্রকার-_ 
দ্রুত, মধ্য, বিলম্িত। মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও 
অভান্ত। লঘু অক্ষরের উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে । যখন শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন 
গতি হয় অতিদ্রুত। শুক অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রুত, অথণৎ মধ্য ও 
অতিদ্রতের মাঝামাঝি । স্বরাস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার, 
গতি অতিবিলন্দিত। আভাম্তর হলস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন 
তাহার গতি ধীরবিলন্দিত, অথাৎ, মধ্য ও অতিবিল্িতের মাঝামাঝি । 

স্থতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায় :-_ 

অতিদ্রচত-অস্তা হলন্ত হনব [ - ] (শ্বাসাঘাতযুক্ত ) ( প্রভাবমাত্রিক ) 

ধীরদ্রেভ =আভ্যন্তর « » [১] (গুরু) 

= স্বরান্ত » [*] 

end EE) 
ধীরবিলন্বিত- আভাস্তর » = [_-] 
অতিবিলব্ৰিত = ব্বরান্ত =» [|] ( প্রভাবমাত্রিক ) 

স্বভাবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও] গুরু ভেদে দুই প্রকার; এবং প্রভাবমাত্রিক 
অক্ষর অতিদ্রতত ও অতিবিলদ্বিত ভেঙে দুই প্রকার । 


স্বভাবমাত্রিক 


দ্রুত ও বিলস্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত | 
A ১ 

[১৫] কে)” কোন পববাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
খা।কবে ন। 


প্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী । একই পর্বের মধ্যে 
একাধক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী । 


LL 


৩৬ লা ছন্দের মূলসূত্র 
স্থতরাং যে পর্কাঙ্গে একটি অতিদ্রত ( শ্বাসা'ঘাতদুক্ত ) অক্ষর থাকে, তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিজ্ঞত বা অতিবিলস্বিত হইবে না। এবং যে পর্বা্গে 
একটি অতিবিলস্বিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিদ্রুত বা 
অতিবিলম্থিত হইবে না। 
পথে) কোন প্রস্তাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পর্ববাঙ্গে ব্যবহৃত হইবে না। 
স্থতরাং যে পর্ববান্দে অতিজ্তুত ( স্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পব্বাজে 
ধীরবিলস্বিত বা অতিবিলস্থিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পর্ববাঙ্গে অতিবিলঘ্ষিত 
অক্ষর আছে সে পর্কাঙ্গে ধীরদ্রুত ( গুরু ) বা অতিদ্রত ( শ্বাসাছাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না। 
- গে) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সন্ধপ্ধে কোন নিষেধ নাই । ইহা! 
জর্দা! ও সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে । 
উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে পাঁচ প্রকার 
বিভিন্ন গতির অক্ষরের সর্ব্ববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, মাত্র কয়েক 
প্রকার সমাবেশই চলিতে পারে । 


গণিতের হিসাবে নিয়োক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব__ 
(১) অতিক্ষত +অতিক্রত ৯৮ 
২) ৮ + খীরজ্তুত (গুরু) 
{ 1১ +লঘু, 
(8) ০ +বীরবিলঙ্থিত ১৫ 
(e) + অতিবিলস্বিত * 
৬১ ২8৬৯ (গুরু) 
(a) = +লঘু 

















তলা ছন্দের মূলসৃত্র hid 
(১৩) ধীরবিলম্বিত  +ঁধীরবিলম্ষিত 
(৯৪) i + অতিবিলস্বিত 
(১৫) অতিবিলস্বিত + অতিবিলন্বিত * 
পূর্ব্বোক্ত ১৫ক ও ১৫খ ত্র অঙ্ুদারে ৯ চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল । . . 
[১৬] বাংলায় সমগ্ত মৌলিক স্বরই হ্প্ব। স্থত্রাং মৌলিক-স্বরান্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়। গণ্য হয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘ ্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায়। 
যথাঁ_[ ক ] অন্তকারধবনি-স্থচক, আবেগ-স্থচক ব! সম্বোধক একাক্ষর 
শব্দের অন্ত্যন্থর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেমন-__. 


হী হী শবছে | অটৰী পুরিছে (হেন ছাগাসরী ) 


লা-না-না। | মানবের তরে (কামিনী রাস? 
রে সতি হে সতি | কাল পশুপতি € হেসচত্র-_দপমহাবিভ্া ) 
[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অস্তে স্বর 
খকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ। হইতে পারে । 
নাচ ত শীতারাস | কাকাল বেকিরে (ছড়া) 
[গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক 
মত দীৰ্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে__ 


ভীত-বদন | পৃথিবী হেরিছে ( হেমচন্ ) 


আসিল বত | ৰীর-বৃন্দ | আসন তব | খেরি । রৰীন্দ্নাখ ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্ববদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়! ধরিতে হইবে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক মত দীর্ঘ কর! চলে, এবং 
করা হইয়াও থাকে । খ 
[খঘ] ছন্দের আবশ্যক তা অঙ্গলারে অন্যান্য স্থলেও মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর 
নীঘধরা যায়। যেমন 
কাদিল পশুপতি 
পাগল শিব প্রসখেশ 
কিন্ত সেরূপ দীর্ঘীকরণ ক্বত্মিমতা দোষে কথক্চিৎ দুঈ। 


+ 





৩৮ 2 বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

[১৬ক স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা প্রসারণ-সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 

(অ) কোন পর্ববান্দে একাধিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ 
হইবে না। 

(১৫ ও ২১চ স্থজ্ দ্রষ্টব্য) 

এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্থের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষত্রতম তরঙ্গে বা পর্্মাঙ্গে গতির সারলা বজায় রাখিতে হয় বলিয়া 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না। 





2 
( ছেমচজ-_দশমহাবিদ্া) 
০৩২9৭ | ১ শে] 

(রৰীশ্রনাথ ঠাকুর ) 
এই দুইটি চরণে প্রভাবদীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম 
শব্দের যথেষ্ট ব্যবহারের জন্য সংস্কতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্তু 
কোন পর্ধাঙ্গেই একাধিক অতিবিলস্বিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কৃত রীতি 
বস্থসারে “হস্কারের+ “কা” দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত ( বাংলা ছন্দের রীতি 
অন্থসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই । সেইরূপ ‘গুজরাটের’ “রা” এবং ‘মরাঠা'র 
‘রা’ কাহারও প্রসারণ হয় নাই । যদি দ্বিতীয় পংক্কিটির রূপ 


(5 Lal 





নারদ £ কৰিব | কম্পিত £ বধ | বশ 








দন 


পঞ্জাব সিদ্ধ 
এই ধরণের করার চেষ্টা হইত তবে দ্বিতীয় পর্বে ছন্দঃপতন হইত । 
এইজন্য গোবিন্দচন্্র রায়ের “বমুনা-লহরী” কবিতাটির 
৯* ৯৯. AS ১813 lee AS 
দর Saad on ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিন্ত 





বাংলা ছন্দের সুলসুত্র ৩৯ 


সেখানে দেখা যাইবে যে দীঘীকৃত অক্ষর দুইটি ছুই বিভিন্ন পর্ব্বাজের অন্ততু্ত ; 
যেমন 


= (ঙ+২+২)+(২+২) 


= +৯)++২) 





= (২৯4২+ ৪)+ (২4২) 
(আশীষ শব্দের ‘লী’ সংস্কতমতে দীঘব্বরাস্ত হইয়াও যে এখানে হ্রন্থ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয় । ) 


“্যমুনা-লহরী’ হইতে যে চরণটি উদ্ধত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্বটির 
sin: 


এইরূপ পর্বদাঙ্গ-বিভাগ করিলেও ন্ত্রাব্য হয় না। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইতে__ 

৮৫) কোন পর্বের্বই উপযুযপরি দুইটির বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না। * 

এইজন্য যাহার! সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা 

অনেক সময়েই ক্মরুতকাধ্য হইয়াছেন । উদাহরপন্বরূপ 'পক্ছাটিকা* ছন্দের কথা 
বলা যাইতে পারে। বাঙ্গোদ্দেশ্রে ছিজেভ্রলাল এই ছন্দে “কর্ণবিমদ্দনকাহিনী* 
বলিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই গ্রুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
'পহ্মাটিকা” ছন্দ মাআসমকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পর্ববপর্বাঙ্গ-বিভাগের 
সহিত ইহার গঠনের সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত এ 
কবিতাটির কতকগুলি ৮21 বেশ সামঞ্স্ত হইয়াছে ; যথা_ 


le eel 





ইত্যাদি চরণে স্থানে ae সাধারণ বাংলা উরি কিছু ব্যত্যয় হইলেও 
বাংলা ছন্দের রীতি বজাদ আছে। কিন্তু অপরাপর স্থলে বাংলা ছন্দের রীতির 





[EY 
একে বারে যা 








রিকি এ আনা দভদ ইন নেকী অন্ত লড়তে নাজন; 


৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


_ব্ৰরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহা নহে। 
ভারতচন্দ্রের_ 









সব) জুন হন পাঠান মৰুত কানন নম | নাতে 
প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে । এখানে ‘জুবান’, ‘পাঠান’, “কামান” 
__ ‘নিশান’ কোনটিই তৎসম শব্দ নহে । 
সংস্কতগদ্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃমতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব ও পর্ববা- 
গঠনের আবশ্াকতা-মতেই হইয়া খাকে । যখা__ 


7 একি দুপ্টিনিঃ ফেল নিবি নাক হও পালন স্কাই (ইঈত্বর গুপ্ত ) 





'পা” ও 'রী” সংস্কতমতে দীর্ঘ হইয়াও. বাংলা জল ও ছন্দের রীতি-অঙ্গসারে 
ব্রা উচ্চারিত হইতেছে । 


তজপ, 





চান নক হল খন আচ আল হর হুর (রবীজনাখ ) 
1০০ 
| উদ্ধৃত চরণগুলিতে যে থে অক্ষরের নীচে » চিহ্ন দেওয়! হইয়াছে সেগুলি 
__ সংস্কতমতে দীর্ঘ হইয়াও হদ্ব উচ্চারিত হইতেছে ॥ অথচ, অনুরূপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উদ্চারণও এ ও চরণেই হইতেছে। 
কোন পর্ববাঙ্গে অভিবিলম্িত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পর্বাঙ্গে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে ন।। 
(স্থঃ ১৫ জষ্টব্য ) 
_ স্থতরাং যে পব্বাঙ্গে স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথবা শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না। 
_পূবেৰ’ যে উদ্দাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই ইহার যাথার্থ্য 
Tee 





নান হছে লোলদসন। গুলি দিছে ভাটি । হে) 
x 

















ৰাংলা ছন্দের শূলসূত্র > 


বিবেচনা করিতে হইবে ; নতুবা, পর্বব্যুজ্জের অন্ত্য অক্ষরের এবং, 
তাহাও উপযুক্ত না হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে । 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে, প্রসারদীর্থ অক্ষরটি পর্ববাণের আদ্য 


অক্ষর | ( প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহ! ২৯ সং 
স্থত্রে বল৷ হইয়াছে। ) 


TEED 


ভীম! লব্বোদর! | ব্যাস্ত চর্দ্দপর! | দশম হাবিস্তা), 


এই চরণের প্রথম পর্কের প্রথম পর্ববাঙ্গ ‘ভীমা'য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃতমতে 
নী্ঘ ; কিন্ত দ্বিতীয়টির প্রসারণ না করিয়া প্রথমটির করিতে হুইবে । 


পঞ্জাব সিদু | গুজরাট মরাঠা | 


এই চরণের দ্বিতীয় পর্কের দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে “রা,” “21 দুইটি অক্ষরের শেষেই 
আ-কার আছে ; কিন্তু “রা” অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া ঠা" অক্ষরটির প্রসারণ. 








করিতে হইবে । গর 
হাক মনোহদ | হের নিকটে তার | অন্ত তুবন কিবা | ( দশমহাবিতা ) 

এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্ববাঙ্গে মধ্যের এক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কতমতে দীরবস্বরাস্ত অক্ষর বলিয়! হ্রব্বন্দরান্ত প্রথম ও অন্ত্য অক্ষর 
(হু, ক) অপেক্ষা ইহার প্রসারণের যোগ্যতা অধিক । 

কোন কোন স্থলে কিন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদি সন্িহিত 
কতকগুলি পৰ্কবাস্কে বা পব্বে একই স্থলে প্রসারদীঘ” অক্ষর থাকে, 
তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কথন কখন উল্লিখিত 
উপয়োখিতার ক্রম লঙ্ঘন করা হয়। 





নখন কফ | নিনাৰ ধরধত | কামান গরগর | গালে 
নুন রজত | পাঠান মজুত | কানান শরযুত | সাজে 
প্রথম চরণের প্রথম ছুই পর্বের দ্বিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় 
পর্ক্-ও তাহা করা হইয়াছে, যদিও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরের যোগ্যত! কম 
ছিল লা। ছিতীয় চরণের দ্বিতীয্ ও তৃতীয় পর্বেও এরূপ হইয়াছে । 
[১৭] হলন্ত ও যৌগিকশ্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্তবিধ। ইহারা 
স্বভাবতঃ মৌলিকশ্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ । কারণ হস্ত অক্ষরের 











৪২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যক্রনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ (5১11৮7০) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে এবং সেই অপ্রধান (n০n-sy1labic) 
স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্ক হলন্ত ও যৌগিকস্বরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে যৌগিক অক্ষর । ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয়, এক মাত্রার, নয়, তুই মাত্রার 
বলিয়া ধরিতে হইবে ; অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
হব করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলস্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীর্থ করিয়া লইতে হইবে। + 
কিন্ত শব্দের বা পব্বাঙ্গের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; যখা__'রাখাল”, ‘গরুর’, “পাল” এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কেবল যখন কোন অন্ত্য হলস্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন স্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহা হ্ন্থ ( প্রভাব-হন্ব ) হয়। 
(১৪ ও ২১ স্তর ভরষ্টব্য ) 
পর্ববাঙ্গের বা শব্দের অস্ত ভিন্ন অন্যান্য স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্ববাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলস্ত অক্ষরের সাধারণতঃ হ্বস্থ উচ্চারণ করা হয়। 


_ এক্ূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়! ইহাদের “গুরু” অক্ষর বলা 








যাইতে পারে। 
একটু বিলস্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি বা মধ্যে অবস্থিত হলন্ত 
অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়াসসাধ্য এবং ইহার প্রতি আমাদের 
একট! স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। 
ত (১৪ স্তর জষ্টব্য ) 
[১৮] কোন পৰ্বঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত তুম্ব অক্ষর ) 
থাকিলে, সেই পব্বাঙ্ের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন 
অক্ষরই লঘু না হইতেও পাতে | * 
_ * কালক্রমে বাংল! ছন্দের রীতির ক্রমপরিবর্তন হইয়াছে । হয়ত এই পরিবর্তন ব' ক্রম- 
বিকাশের অগ্ঠাববি শেষ হও নাই । শুরু অক্ষরের ব্যবহার থাকিলে পৰবাঙ্গের শেষ 'অক্ষরটি লঘু 


হইবেই, এইরূপ নিয়ম পরে হইতে পারে । বে পর্ববাঙ্গে কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষর আছে, তাহার 
অন্য, তন প্রতি পর্বাঙ্গে ঠা একটি লঘু অক্ষর খাকিবে, এরূপ নিয়নও 











বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৪৩ 


পূর্বে ( ১২ স্থত্রে) বলা হইয়াছে যে স্বরগাস্তীর্ষ্যের উত্থান-পতন ঙ্গলারে 
পব্বণঙ্গের বিভাগ বোঝা। যায়। সাধারণতঃ পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বরগান্তীর্খ্যের 
পতন হয় স্থতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহ! 
সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পর্ধবাঙ্গের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পব্বাঙ্গের বিভাগ স্থুচিত 
হইতে পারে ॥ সেরূপ ক্ষেত্রে পর্ব্াঙ্গের শেষে গান্ডীর্যের উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীত্রতায় ও গাস্তীরয্যে অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইয়। উঠে। কিন্ত 
যদি পর্ববাঙ্জের শেষে স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনির গতির উত্থান না! হয়, তবে পতন 
হইবেই । এইজন্যই পৰনাঙ্গের মধো-সর কয়েকটি অক্ষরই গুরু হর না। 

যে পর্ববাঞ্জে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 
প্রসারদীঘ হয় না । 


a 





উদ্বাহরণ__ 
(সখুহদন ১ 
। রীশ্রানাথ ) 
( রৰীন্নাখ ১ 
কিন্ত_ 
তু গেজ | জী? মক্েন। হও : হাম নড়ে (খিল মজুমদার ) 
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মায়ের £ স্রেহ | অন্ত: 





2, FE EPEDD LS 
মী | তার £ কাছে ত | রয় না কিছুই | ঢাক! 











(রবীন্রনাখ ) 
ELTA) 
নিতে ই অশ্ব চো | নমিল 3 ববে | সহ. খিজে্রলাল) 
(রৰীহ্গনাথ ) 
"1 EEO TEETER 
দৈবে £ হতেম | দশম £ রক্র | নব £ রক্রের | মালে ( রৰীন্সনাথ ) 


শ্বাসাঘাত (Stress) 


[১৯] পূৰ্ব্বে স্বরগাস্তীর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে প্রত্যেক শব্দের 
প্রথমে যে স্বরের গাস্তীর্ষ্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে । 
এতছ্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখ! যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ 


৬ 





৪৪. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অক্ষরের স্যরগান্ডীধ্য পার্শ্ববর্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। 
“এইকূপ স্বরগাস্ডী্যের বৃদ্ধির নাম শ্থাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা বল। 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকটা ইহারই প্রতিরূপ, যদিও 
অবিকল এক নহে । প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, স্বাসাথাতের পৌন:- 
প্ুনিকতা আবশ্যিক । ( স্থঃ ২* ছ.দ্ৰষ্টব্য ) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একটা বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণের 
ব্ন্তই এইরূপ স্বাসাঘাত ব। স্বরাঘাত অহুভ্ৃত হয়। 

“ক পোৱাল কহ লক দুম" 


« y পরান হাটে ছু নস গা । সান" 
প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত 
ৰা স্বরাঘাত পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে এ সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একটা জোর 
দিয়া পড়া হইতেছে । কিন্ত সর্বদাই যে এ্রক্ূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয়। 

[২] বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা এবং ছন্দোবদ্ধের প্ররুতি শ্বাসাদাতের 
উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 'পঞ্চনদীর+ এই শব্দটির মোট 'মাত্রাসংখ্য। 
কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা। নির্ভর করে স্বাসাঘাতের উপর ।- প্রাকৃত বাংলায় 

_ শ্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশী। কাব্যে যেখানে চল্‌তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার 
ig দেখা যায়, সাধারণতঃ সেইখানেই স্বাসাঘাতের বাহুল্য থাকে। কিন্ত ইচ্ছা 
__ করিলে তৎসম বা অন্যান্য শব্দেও স্থাসাঘাত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
__ শ্ৰলাকা”র ‘শন্ঘ' কৰিতাটির দ্বিতীঘ ও চতুর্থ সবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত 

এবং অর্থসম্পদে গুরুগস্ভীর হইলেও শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের জন্য ইহাতে একটা 
বিশেষ রকমের ছন্দ:স্পন্দন নন হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়া৷ ইহার আবেদনও 
অনুরূপ হয়। 

_ [২* ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগ্যক্তের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
_ অতিদ্ঞত উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*খ] শ্বাসাঘাত হুলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (closed 
11,51০) উপরই পড়ে; স্বরান্ত-অক্ষরের (০০৪০ ye) উপর 
ng রি রহ স্বরটি একটু টানির! যৌগিক অক্ষরের সমান 


সঃ ig য়া লইতে ২ 
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বাংল! ছন্দের মূলসূত্র পু 
/. (দিত 4 / 
রাত পোহালো | ফর্স! হ’ল | ফুটুল কত.| ফুল 3 (দীনবন্ধু ) 
142 
সকল তর্ক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে ( রৰীক্্নাখ : বলাকা--নৰীন ) 


উপরের পংক্রি দুইটিতে যে. যে অক্ষরের উপর রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে. 
সেখানেই শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, খর স্বাসাথাতয্ক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (e০59) । é 


2 /. 

খিন্তা ধিন! | পাক! নোনা (গ্রাম্য ছড়া) 

/ 4 

যে ফুটে | ওঠে, কতো ৮ 
প্রাণের ব্যাকু | লতার যতো! “(রবীন্দ্রনাথ : খেয়া--ফুল ফোটানো|)- 


এইরূপ ক্ষেত্রে স্বাসাথাতের অস্থরোধে “পাকা” শব্দটিকে ‘পাকা- এবং ‘এঠো 
শব্দটিকে ‘ওঠে-/ এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

[২*গ] শাসাঘাতযুক্ত হইলে যে-কোন যৌগিক অক্ষরের 
ক্রম্বীকরণ হয়। শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অস্ত অক্ষর হইলেও 
তাহার ভ্রন্বীকরণ হইবে । স্বাসাথাতের জন্য বাগ্যস্রের সন্ধোচন ও অতিজ্রিত 
উচ্চারণের জন্যই এইজপ হয়। স্তরাং রি 

সেরে | জে কাছে নাই যে কোঠা | বাড়ি = (রধীশনাখ ) 
এই পংক্তিতে রেফ-চিহ্ছিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাত্রার । শ্থাসাঘাত না' 
খাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না । 

[২+ ঘ] শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষরের অব্যবহিত পরের অক্ষরটি যদি 
মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়; তবে কখন কখন এই শ্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ 
০5798) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিজ্রুত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শব্বরে 
(৮০৮৪-৪1০০) পৰ্যবসিত হয়। 

বে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে ( আচীন নীতিকখা।)' 


সাহেবের! সব | গেরুয়া পর্চ্ছে | বাঙালী নেক্টাই | হাট কোটা 
(দিজেন্রলাল-_হাসির গান ) 

গাচ্ছে এমনি | তালকান! যে | শুনে ত! পীলে | চমকাচ্ছে 
(ছিজেন্্রলাল__হাঁসির গান )- 





নি ংলা ছন্দের সুলসূত্র 


এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
খেরেছি আসি খের + (এ) + ছি আমি 
সাহেবের! সব = সাহেব্‌ + (4) + রা স্‌ 
বাঙালী নেক্টাই = বাঙ, + (অ!) +-লী নেক্টাই 
শুনে তা পীলে=শুন্‌+।এ) + তা লীলে 
কিন্তু উৎকুষ্ট ছন্দোবদ্ধে একপ স্পরশশ্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না। 
[২5 ঙ] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অতিজ্রুত উচ্চারণের জন্য একই পর্ববাঙ্গের 
অস্তভূক্ত অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (৮০৭! i5০০) ঘটে । এইজন্য 
তালপাতার উর | পু'ধির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে | বল্লে কে ( কিরণধন--পিতা স্বর্গ ) 
এক প্রসার | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বানী ( বৰীন্নাখ-_সুখ ছুংখ ) 
গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে 
পিলের জ্বর আর | পাগুরোগে  ( সুকুমার রায-- আবোল তাবোল.) 
এই সব ক্ষেত্রে 
/ / 
, তাল পাতার উস্তাল্‌ পা : তাঁরৈ 
/ / 
তালপাতার এক =তাল্‌ পা ; তারেক্‌ 
/ / 
পিলের ন্বর ব্দার=পিলের্‌ 3 রার্‌ 
এই কারণেই 
ডাল ভাতে ভাত | চড়িয়ে দ্বে না (গ্রাম ছড়া) 


জীর্ণ জর! | সরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি 
রি (রবীন্রানাথ : বলাকা--নৰীন ) 
লিপ ‘চড়িয়ে’ “ঝরিয়ে "ছড়িয়ে ছুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। 
(এই সব, ক্ষেত চড়িয়ে চে ঝারিয়ে--করো॥ ছড়িয়েছে । 
.. লেইরপ ২০ (ঘ)র নিয়ের উদাহরণে 
৮৪ .. পলপা্গের+উন্রা (উি্” একজে একটি যৌগিক বর ) 





© 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৮৪ 


পর্ধাঙ্গে উপযুওপরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে ন!। 
[একই পব্বাঙ্গে একাধিক শ্রীসাঘাত-ও পড়িতে পারে ন! (স্থঃ 
১৫ ক ভ্রহ)। কারণ, প্রতি পর্বাঙ্গ স্বরগান্ডীধ্যের একটা স্থনির্কপিত উত্থান বা 
পতনের গতি থাকে, এবং সেই গতির প্রারস্ত বা উপসংহার অঙ্ুসারেই পর্বাঙ্গের 
বিভাগ ও স্বাতস্থোের উপলন্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পর্ববাঙ্গে থাকিলে 
এই গতির প্রবাহ একমুখা থাকিবে না, স্বরগান্তীর্ধ্যের পতনের পর আবার 
উথ্থান হইবে, স্থতরাং সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি পর্ববাগ্গের প্রারস্ত হইল এইরূপ 
বোধ হইবে । ] 


অদিকন্ধ, পববণক্দের মধ্যে স্বাসাখাতের পরবর্তা অক্ষরটি লঘু হওয়া! 
আবশ্যক | * 


বিভিন্ন পর্ধা্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর-একটি 
শ্বাসাঘাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 


শা পরা | পৌর হাতে | তের দীনাট | ভুলে ধর 
এখানে তৃতীয় পর্বটি তত স্থশ্রাব্য হয় নাই । ‘দীপটি দবতের’ লিখিলে ভাল হইত ! 

[২*ছ] শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্ধস্বের যে তীত্র আন্দোলন হয় তঙ্জন্া 
স্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক ॥ 

স্ুতরাৎ শ্বাসাঘাত সন্সিহিত পবেব বা সঙ্িহিত পববীর্জে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পাড়বে। 

[২*জ] শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রুত উচ্চারণ এবং বাগ্যস্ত্রের ক্ষিপ্ 
লক্ষোচন হয় বলিয়া, বাংলায় স্মীসাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ভ্রস্বতম পবব 
অর্থাৎ ৪ মাত্রার পব্ব; এবং প্রতি পবেব নৃয়নতম পব্বণগ অর্থাৎ 
২টি মাত্র পব্বা্জ খাতে । 

এই রীতি অস্থসাবে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি বোল্‌ নির্ণয় 
করা যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোকসঙ্গীতের বাগ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অন্থসরণ করা হয়। 


৩15০১, / 
গিজোড় | গাং 





2 777 27743৮21248 
ৰা, টাকু ডু £ মা ডুম্‌ | টাক ভু £ সা ডুন্‌ | টাক্‌ ডু £ মা ডুম্‌ [ডু 





* ১৮ সং তের পাদটাকা অনটব্য। 





al বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
esd. 8৯598 7:০.০7:5/৮ এ 
ৰা, লাক্‌ চড়া চড়. | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | লাক্‌ চ £ ড় চড়, | চড়, 
নী isc SLSR LIT sm Hh 2 
(কেৰু) লাক্‌ চড়, চড়, | লাক্‌ চড়, চড়, লাক্‌ চড়, চড়, | চড়, 
EM a) aft 47 
(খ। নারদ নারদ্‌ | নারদ £ নারদ 


LN AEP LEE STE CA 
বাঁ, দ্বিপির £ দিপাং | দিপির £ দ্বিপাং | দ্বিপির £ দিপাং | তাং 
Je de de de 
(গ) লঙ্কা £ ফক্া | লকা £ ফকা 





ETS /৬ ৮ / . 
(পেগ) সিডনির | গজ, £ পি 
এই কয়টি উদ্ধাহরণে প্রতি পর্ব্বেই ২টি করিয়া আঘাত পভিয়্াছে । এক পর্বে 
একটি করিয়া আঘাতও পড়িতে পারে; যথা__ 


(১ অক্ষরে আঘাত ) 


(বয় অক্ষরে আঘাত) 


(ওর অক্ষরে আঘাত ) 


(ৰথ অক্ষরে আখা ৩), 





( রবীনাখ : ক্ষণিক! কল্যাণী ) 
বাস্তবিক পক্ষে (5) ও (ছ) জাতীয় পর্বের দেখা যাইবে যে প্রথম পর্ধধালগে ও. 
একটি স্বরাঘাত পড়িতেছে । পড়িবার সময়ে_ 
কর্তা জে কতক নাল 
এইরূপ পাঠ হইবে |: 
সতরাং (হ) বাশ্তবিক্ক (৭), এবং (5) ৰাপ্তবিক (গগ) জাতীয় পবন হইয়। 
দাড়াইবে । টা 











বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৪৯ 


[২০ ঝ] স্বাসাবাতের পুরবন্তী অক্ষরটি গুরু ( হলম্ত তন্থ ) হইতে পারে 
( স্ঃ ১৮ ভ্রঃ), কিন্তু সে ক্ষেত্রে ছন্দঃ-সৌবম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্চনীয় 
(স্থঃ ৩২ ক দ্রঃ)।॥ এইজন্ত 


2 ৮4৯ 
অতীর £ বাজে | সোনার £ পারে 
ভাল শুনায় না? কিন্তু 
০/ LEAH SS 
আনেক £ বাক্য | হাল! : হানি 
+ i HEE Vee: WE 
উদ্দন £ স্্চন | অনেক 3 খানি 
চলিতে পারে। ! 
তলা ছন্দের সুত্র 
[২১] বাংল! ছন্দের এক একটি পর্বেব কয়েকটি গোটা মুল 
শব্দ থাক। আবশ্যক । উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মুল শব্দ বিবেচনা 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্বের মধ্যে 
দেওয়া চলে না ॥ এইজন্য 
কত ন! অৰ্শ, কত নর্থ, আৰিল করিছে দ্ব্গমর্ত্য (নগরসঙ্গীত_-ৱৰীন্নাথ ) 
এই পংক্কিটি পাচ মাত্রার পর্বের রচিত মনে করিয়া 
কত না অৰ্থ, | কত অনর্থ, | আবিল করি | ছে পরগনা 
এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 
এই কারণেই নিমোদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হুইয়াছে_ 
পৰিমাঝে দুষ্ট বৰ | নের হাতে পড়িয়া (ৰীরবাহ কাৰা হেমচন্ ) 
বলি ৰীরবর প্রন | দার কর ধরল ৰে) 
কেবলমাত্র দুই-একটি স্থলে এই রীতির ব্যতায় হইতে পারে__ 
[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ (০tale০ti০) এবং 
উপান্ত পর্ক্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়! মনে হয় :_ 
সং খুম যাবে সে | দুখের ফেনা | ফুলের বিছ! | নায় (কঙ্গাধু- সত দত্ত ) 
কথার শিক্ষ | কু.লছ' ভাক্চ | মাধবী সৌ | রন্চে ( ছৰ্বাসা, কালিদাস রাত ) 
রেলগাড়ী ধার ১ | হেরিলাস হার | নামিয়া! বন্ধ | বানে ( পুরাতন ভৃত্য, রবীক্্সাখ ) 
4—1991B. 








তল! ছন্দের মূলসূত্র 
কিন্তু যেখানে সম-মাত্রার পর্কর লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্বব একই চরণে ব্যবহৃত হয় 
_ সেখানে এরূপ চলে না ॥ 
5. ছন্দ শ্বাসাথাত-প্রধান হইলে পৰ্ক্ের মাআ সংখ্যা স্বনিন্দিষ্ট থাকে বলিয়া যে 
কোন স্থলেই শব্দ ভাঙিয়া পর্ধবগঠন করা যায়? যথা__ 
রেতে ছু | রপ্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি (রবী্রনাণ ) 
কালনেস্সি ক | বন্ধ রাহ | বৈত্য পাব | ও (কাধ, সত্োলনাখ ) 
$ [খ) বাংল। মূল শব্দ সাধারণত: এক হইতে তিন মাত্রার হয় ; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহা ব্পেক্ষারুত বড় হইয়াও থাকে । সময়ে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায়। 
সে সব ক্ষেত্রে আবশ্রাক হইলে তাহাদের ভাডিয়! দুইটি পরের মধ্যে দেওয়া 
যাইতে পারে। তবে যতট! সম্ভব, শব্দের মূল খাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে । 
সহকারী রাজবৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ, 
॥ বার করে জ্বলে টেলি | সেকস রতন । 
(গঙ্গার কলিকাতা-দশন, দীনবন্ধু সির) 
চাবি অগ্নি সিশিত | হই এক হৈল। 
সমুজ্ হৈতে আচন্‌- | ৰিতে বাহিরিল ॥ 
{ আৰিপৰদ, কালীরাম । 
বিষ্ণু পাইল কমল৷ | কৌন্ত মণি বাদি । 
হয় উচ্চ) উর! | ৰত গজনিখি ৪ (বে) 
এস পুস্তক- | পুল পূজারী | সারার উপ | সকের! সবে 
(স্বাগত, সাতোল্ানাখ দল) 
ভূদেৰ রমেশ | দবীনবন্ধুর | অখ্যে পার | বিন্দে দীপ্তি 
be (কালিদাস রায় ) 
[২২] প্রত্যেক পর্বে দুইটি বা তিনটি পব্বাঙ্গ থাকিবে। 
অন্ততঃ দুইটি পর্বাঙ্গ লা থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ 
অঙ্কত হয় ন৷। 
প্রতি পর্বাঙ্গেও একটি ব! ততোধিক গোট। মূল শব্দ রাখিবার চেষ্ট। করিতে 
হইরে। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূল শব্দ ভাভিছা পর্ববিভাগ করা হয়, 
জে সব গ্েত্রে অগত্যা ভাটা শব্দ লইয়াই পর্কের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়। 


রি 
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বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫১ 


বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার ) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিয়| দুইটি 
পর্বাঙ্গ গঠন. করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি বিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে । 


চা, 


স্বাসাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পৰ্ব ও পৰ্নাঙ্গের মাত্রা দন বা থাকে, 


সেখানে যখেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্বাঞ্গ গঠন করা যাইতে পারে। 
এস £ প্রতিভার | রাজ 2 টীকা £ ভালে | এসো $ ওগো : এস | সগৌ- রবে 
স্বাগত £ কাব্য | কোবিদ : হেখার | উন্ছ : রিনীর | বাজিছে : বাশি 
(স্বাগত, সতেজ্রনাখ দন্ড) 





বঙ্শেলে £ শব্দসিক্ু | করিয়া : মন্থন 
অমিত্ৰা- £ ক্ষরের : হুখা | করেছে: অর্পণ 
(গঙ্গার কলিকাতা-দর্শন, দবীনবক্চ ) 
ঠ চাস | ওরে : আবার | গান 
(যধাস্থান, রৰীন্দ্ৰনাখ ) 
কে ৰ লে কূপ | নাই দে : বতার | কে ব : লে ভার | মৃহ্তি : নাহি 
( কোলাগরলন্ী, বতীন্ বাগচী ) 

[২৩] এক একটি পর্বহাঙ্গ সাধারণতঃ ছুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া 
থাকে। কখন এক মাত্রার পর্ববাঙ্ণ৪ দেখা যায়। বাংল। শব্দও সাধারণতঃ 
এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার হয় । মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শব্দই এক একটি পববাঙ্গ । তবে সর্ধবতই তাহা নহে ( ২১শ ও ২২শ সুত্ৰ দ্রঃ )। 

পর্ববাঙ্গের শেষে স্বরগাস্ভীধ্যের হাস হয়, এ কথা পূৰ্বেই বল৷ হইয়াছে। 
তন্তিন্ কৰি ইচ্ছ। করিলে পর্ববাঙ্গের পরে সামা বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পারেন । সময়ে সময়ে প্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়! কোন কোন 
স্থলে দেখা যায় খে, পর্বের মধ্যেই পর্ব্বাগ্গের পরে উপচ্ছেদ কিংব! পূর্ণচ্ছেদ 
পড়িয়াছে (১*ম স্থত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলি দ্রষ্টব্য )। কিন্তু পব্বাঙ্গের মধ্যে 
কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না। 

[২৪] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্র। ও ৮ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারই বেশী। 
১ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কথন 
৫ ও ৭ মাত্রার পর্যের ব্যবহার দেখা ঘায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ 
মাত্রা অপেক্ষা, বড় পর্বের ব্যবহার হয় না ।* 


কোন্‌ হা : টে তুই | বিকো 








= » মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলার বিশেষ দেখা যায় ন' - 





৫২ হলা ছন্দের মুলসূত্র 
প্রত্যেক প্রকারের পর্বের রিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। 
৪ আত্মার পর্বের গতি ক্ষিপ্র, ভাব হান্কা। শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু 
॥ মাত্রার পর্কই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
- জল পড়ে | পাত নড়ে |! 
কালো জল | লাল ফল || 





রাত পোহাল" | ফরসা হ'ল | ফুল কচ | কুল। 
“কে নিবি গো | কিনে আমার, | কে নিবি গো | কিলে ।” 
পসরা মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | ছিনে ॥ 
সাকেছে কয় | “মঙ্গুলী মোর | উ তো কচি | মেরে 
কোন্‌ ফুল | তার তুল, 
৯... তার তুল্‌ | কোন্‌ ফুল 
ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার বর্ডরান যুগে সব্র্বাপেক্ষা অধিক । এ রকমের 
পর্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক এটি বিভাগের প্রায় সমান । 
বাংলা লখুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্কব | 


শুধু ৰিখে দুই | ছিল মোর সূ ই | আর সবি গেছে | কণে 
ওগো কালে বে | বাতাসের বেগে | যেওনা বেওন! | যেওন! চলে 
ঢা (খা) স্বন্ধ চপল | বাসন! মানলে, | হত লালসার | উগ্রতা 








আট মাত্রার পর্বই বাংলা কাবোর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক' ব্যবহৃত 

_  হইয়াছে। ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গল্ভীর। বাংলা পরার, দীর্ঘভ্রিপদী 
প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর ( অমিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি ছন্দের 
ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব । 

দশ মাত্রার পরের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। (পুর্বে 
কেবল দীর্বক্রিপ্দী ছন্দের তৃতীর পর্করূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত) 
সাধারণতঃ লঘুতর পর্বের সহঘোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 

_ অর চাই, প্রাণ চাই, | আলো চাই, চাই সু বাহু 

চাই বল, চাই স্বাস্থ, | আনন্দ-উচ্ছল পরসানু || 


ধৰি খুজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুজে মরে প্রতিপ্রাণ । 
__ জগৎ ব্দাপনা দিযে | খুজিছে তাহার প্রতিদান || 








¢ 
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বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫৩ 
নিপ্তকের সে-মাহ্বানে, | বাহি্া জীবন-বাত্! নন । 
সিদ্ধুগানী-তরঙ্গিণী সন ৷ 


এতোকাল চলেছিশ্ব | তোমারি শ্বদূর ব্দভিসারে এ 
বন্ধিম জটিল পথে | সুখে দুঃখে বন্দুক সংসারে || 
নির্দেশ অলক্ষোর পানে || 
দীঘতর মাত্রার পব্বশুলি সাধারণতঃ লঘুতর পবেবর 
সহযোগেই ব্যবহৃত হয় । 
পাচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্বের প্রক্রৃতি ন্তান্থা পর্বব হইতে কিছু বিভি্ন। 
ইহার! দুইটি বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated বা! 
অপূর্ণ পর্ধব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, 
চপল ভাব অসথন্ত হয়। ৮ 


সকল বেল! | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | বায 

€ অপেক্ষা, রবী্ানাগ ) 
গোকুলে মধু | কুরারে গেল | আধার আজি | কুঙ্জবন 

(শেষ, নবরুসঃ ভ্টাচাা ) 
দিলাম নিশিদ্ধিন | আশাহীন পরবাসী 
বিরহ তপোৰনে | আনমনে উদাসী 

(বিরহানন্দ, রবী ন্নাখ ) 

ললাটে জরটীক।| | শরস্থন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 
সে কারা নহে কার! | থেখানে ভৈরব | রুপ্র শিখ! জ্বলে 

(নজরুল ইল্লাম ) 

[২৫] বাংলা ছন্দের বীতি এই থে, পর্কেশের মধ্যে পর্ববাজগুলিতে 
ক্ুনিদ্দিষ্ট নিয়ম অন্ুসারে সাজাইতে হইবে ; হয়, পর্ববাঙ্গগুলি 
পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে । ( অথাৎ পর পর পর্ববাঙ্গগুলি, হয়, ক্রমশঃ হব্ৰতর, না হয়, 
দীর্ঘতর হইবে | )* এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপততন ঘটিবে । + 





 গানিতের ভাষার বলিতে গেলে পক্তের এক একটি পবের পৰ্াঙগের পারল্প্যোর অধে 
এমন একটি সরল গতি থাকিবে, খাহা রৈখিক সমীকরণ (1৫৭৮ ৭598০) দিয়া প্রকাশ কর! 
বাক্স। গন্ধের পৰে এরূপ সরলগতি না খাকিতেও পারে । “ বরং তরঙ্গাকিত গতির দিকেই গন্ধের 
প্রবণতা । 

+ উদাহরণ _ ক্ষশপ্রভা প্রভাদানে | বাড়ার মাত আধার ( বধুহদন) 


£ আজিকার বসন্তের | আনন্দ অভিবাদন ; রবীন্রনাথ ) 











৫৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই নিষমান্রসারে বাংলায় প্রচলিত পর্ববসমৃহ নিম্নলিখিত আদর্শ ( pattern 
বা ছাচ ) অস্ুযায়ী বিভক্ত হইয়া খাকে। এই সক্ষেতগুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম। পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্ের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষণটি নির্ভর করে। 
পর্বের দৈরখা ছুইটি পৰ্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি প্বাঙ্গে 


বিভাগের রীতি 
৪. — ২+২ 





কিনু নাপিত | দাড়ি কাষার | আছ্বেক তার | চুল 
= ১+৩ 


৯৮ 








= ভারকা-ভি্িত প্রা পৰ্দৰিভাগ কচিত দুষ্ট হয 








বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ee 
পর্বের দৈর্ঘ্য দুইটি পর্ববাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাঙ্গে 


বিভাগের রীতি 
৪47৪. ৩+৩+২ 


রাখাল £ গরুর : পাল 
শোর £ নগর : খাস 

২২৭৪ 
চক্রে 2 পিষ্ট আঁধারের 

স্ব ৪+২+২ 
অতীতের £ তীর ; হতে 


২+৪+২ < 
অহা-নিস্তকের প্রান্তে | কোপা ব’সে ররেছে রমণী 


পাখী সব £ করে রব 





অতি : আজ; দিনেই } 
॥ আধুনিকা, রবীশ্গনাণ ) 
আম: রগ 2 ফুলির। ( কৃত্তিৰাস ) 
Sot ৩+৩+৪ 
ভারত- £ ঈন্বর : শাজাহান 


৪+৩+৩ 
মহারাজ £ বঙ্গ ; কারস 
সু সকরুণ ? করুক ই আকাশ 
৪7৪4২ 
'শ্রন্তরা £ আনন্দের 3 সাজি 
২+৪+৪ শাঁ 
রখ £ চালাই্গ। : লীত্রগতি 
দিবা; হয়ে এল 5 সঙ্গাপন 





+ তারকা-চিহ্নিত প্রথার পর্বববিভাগ ৰচিত দৃষ্ট হয়। 
+ এই সব ক্ষেত্রে প্রথম পর্ববাঙ্গটি বন্ততঃ ছন্দ:প্রবাহের অতিরিক্ত । 








বাংলা ছন্দের মূলসূত 


# ক] বাংলা ছন্দের পর্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের 
তাল-বিভাগের অরূপ | মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা প্রভৃতি ভাষার 
ছন্দের প্রকৃতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক | নিয়ে পর্ববববিভাগগুলিব 
সহিত তাল-বিভাগের স্থত্রের এক্য দশিত হইল :_ 














পর্বের মাত্রা পর্বনাঙ্গবিভাগের রীতি অন্রূপ তালের নাম 

: ০: ২+২ ঠৃষ্তী ৰা খেস্টা 

ত: ২+৩,৩+২ স্কাপতাল 

তি ৩৭৩ দাদরা, এক তালা ইত্যাদি 
২+৪,৪+২ কূপক 

+ ৩+৪,৪+৩ তেওয়া 

ve +e কাওয়ালী ইত্যাদি 
২+৩+৩,৩+৩+২ জিপুট ভিতর ( দক্ষিণ ভারতীয়) 

১০ তত ॥+1+২,২+৪+৪ হুর ফাকতা 





[২৯] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্ক্দের মধ্যে পর্কাঙ্গবিভাগের বীতি 
_ একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা লাই | * 





| 

পয তিনটি পর্ব পরস্পর সমান), প্রত্যেক পর্কদেই ছয় মাত্রা 
আছে। কিন্তু পর্ধধাঙ্গবিভাগের রীতি বিভিন্ন | প্রথম পের” ৪4১৯ দ্বিতীয় 
পৰেৰ ৩+৩, তৃতীয় পৰ্ব ২+৪। 


সেইরূপ, 


be শসার £ নিতু শিপ ঘরে | বসে আছ : বাতাঙ্গন ই টিলার ore দীপখানি | 





৬ 


চিরন্তন 2 আশায় ১ উচ্ছল” 


এই জট প্রতি পাকে দশ মাতা আছে। কিন্ত পৰ্বঙ্গবিভাগের রীতি 
যথাক্রমে ৩+৩+৪, ৪4৪4২, ৩+৩+৪,৪+৩+৩। 


টস তৰে যেশানে পব্বাঙ্গবিভাগের একটি সক্কেত-ই বারংবার ব্যবহৃত হয়, এবং সেই সক্ষেতের 
সী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দন্তরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে প্রত্যেক পৰেই 
একৰিধ করার চেষ্টা কর! হয়। ব্রাঘাত প্রধান ছন্দোৰন্ধে ইহা কন্দন কখন দেখ! 
পানে প্রসারদীর্থ অক্ষরের ব্যবহার খাকে, সেখানেও এরপ দেখ! বায। 
(সঃ সই জঃ) 























হলা ছন্দের সুলপৃত্র 


[২৯] ভচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়| ছন্দের pattern 
আদর্শ অন্মুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়। থাকে। 

পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্যক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া 
গণ্য হইকে, শুধু শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলি্না গণা হইবে । ছন্দের 
খাতিরে গোট! শব্দ ন! ভাঙিয়। উপরে লিখিত নিয়মে পর্ববাঙ্গব্ভাগ 
করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা হ্রস্থাকরণ কর! হইস়্! থাকে। 
এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে-কোন হলস্ত 
অক্ষর ভ্রন্থ হইতে পারে। বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ- 
সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে | (স্থঃ ১৫, ১৬, 
১৮ ও ২৭ জষ্টবা ) 

এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব বা 
পর্ধাঙ্গবিভাগ করা যাইতে পারে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে | (স্থঃ ২১ 
ও ২২ জরষ্টব্য) 

পাঠকের রুচি-অহুসারে কবিতাপাঠ-কালে চরণের অন্ত স্বরকে দীর্ঘ করিয়া 
উানিয়। অন্তা পর্কের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে পার! যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ধবগুলিতে 
মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে । * 


[২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি 
চরণ সমমাত্রিক' পর্বের: সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্ক্দের সংঘোগে রচিত 
হইয়াছে । এইটি বুঝিয়া প্রথমত: পর্ধববিভাগ করিতে হইবে। ( শব্দের 
স্বাভাবিক অন্বয় 'হুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ববিভাগপ্চলি অনেক 
সময়ে ধরা পড়ে ।) তাহার পরে পর্ষ€গুলির কত মাত্রা তাহ! বিবেচনা করিতে 
হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্ককে উপযুক্ত পর্বাঙ্গে বিভাগ করিতে 
হইবে । পর্ষের ও পর্ববাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময়ে মাত্রা-বিষরক 





এটাই 





* যেমন, কেহ কেহ পাঠ করেন__ 
7 
গগনে গরজে নেন | ঘন বরষা 


॥ 
তীরে এক! বলে আছি | নাহি ভরসা 
যেখানে অন্ত পরা হক্ষতর, সেখানেই এরূপ চলিতে পারে ॥ 








৫৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


নিযমগুলি স্বরণ রাখিতে হইবে। দীর্ধীকরণের আবশ্যক হইলে নিঙ্থলিখিত 
তালিকার পর্ধ্যায় অহ্থসারে করিতে হইবে: 


(১) শব্দের অস্তস্থ হলস্ অক্ষর 
(২) অন্যান্য হলস্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষর 
(৩) যৌগিক-সবরাস্ত অক্ষর 

২.৪) আহ্বান ও আবেগস্থচক্ষ এবং অন্কারধবনিস্থচক অক্ষর 
(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
(৬) সংস্কত-মতে দীখ-শ্বরাস্ত অক্ষর 
(৭) অন্যান্য মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর * 


[২৮ক ] যেখানে পর্ষের পর্কে মাত্রার সংখ্যা সমান বা স্বনিয়মিত, 
সেখানেই আবশ্যাক-মত অক্ষরের ভ্রব্বাকরণ ও দীঘ্বীকরণ চলিতে পারে। যেমন, 
কোন চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, * মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্বৰ ব্যবহৃত হয়, 
তখন ছন্দের সেই গতি অব্যাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্যাক-মত ভ্রব্বীকরণ বা 


দীর্বীকরণ হয়। 
আমাদের ছোট নী চলে বাকে বাকে 


লাখ বাসে ভার | হাটু জল খাকে 
এখানে প্রতি চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা হইবে, ইহা! চি আছে। তাং 
“বৈ” অক্ষরটিকে দীর্থ ধরা হইল । 
যেখানে এরূপ স্বনিদ্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাচ রন সেখানে প্রতি অক্ষরই 
স্বভাবমাত্রিক হইবে ; অর্থাৎ মাত্র শব্দের ন্থ্য হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়া 
ৰাকি লব অক্ষরকে হৃন্ব ধরিতে হইবে ॥ যেমন, 
= "এই কলোলের মাকে | নিক্পে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন” 


এই চরণটিতে ( সক্ষেত_-৮+৬+১+ ) সমস্ত অক্ষরই স্বভাবমাত্রিক হইবে । 





= এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বতনুর সম্ভব এড়াই চলিতে হইবে । কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংলা উচ্চারশপত্ধতি লঙ্বন করিতে হক । ভত্রাচ ছন্দকে বজায় রাশিবার জন্য সাধারণ 
উচ্চারপপদ্ধতির ব্যতিক্রম আবশ্যক হইলে করিতে হইবে । 





© 


বাংল! ছন্দের মুলসূত্র ৫৯ 


অমিত্রাক্ষর এ অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দেও যেখানে অনেক দিক্‌ দিয়া একটা 
অনিদ্দিষ্টত! থাকে সেখানেও সব অক্ষর স্বভাবমাত্রিক হইবে । 

[২৯] পৰ্ব আরমস্ত হইবার পূব্বে অনেক সময়ে hy per-metri০ বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব 
হইতে বাদ দিতে তয় 

যথা, 

মোর-_হার-ছেঁড়া মণি) নেয়নি কুড়ানে 
রখের চাকার | গেছে লে ভাড়ার 
চাকার চিহ্ন | খরের সনুবে | পড়ে আছে শুধু | আঁকা 
আনি__কী দিলাম কারে | জানে না সে কেউ | ধূলায রহিল | ঢাক! 
এখানে মূল পর্ব * মাত্রার। ‘মোর’ ‘আমি’ এই ছুটি শব্দ ছন্দোবন্ধের 
অতিরিক্ত | 

[৩০] ছন্দোলিপিকরণের ( ৪০৯০৷৷৪-এর ) দুই একটি উদাহরণ নিয়ে 

দেওয়া হইল__ 
এই কলিকাত!-- কালিকাক্ষেত্ৰ, কাহিনী ইহার সবার শত, 


বিষ্ণুচক্র খুরেছে হেখ'র. মহেশের পদধূলে এ পৃত। 
(স্বাগত, সতোজ দত) 


এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে খে, প্রতোক পংক্তির 
মাঝখানে একটি যতি, ৰ], পৰব্ববিভাগ আছে। 
এই কলিকাত!--কা লকাক্চ্ৰে, | কাহিনী ইহার সবার শত, 
ৰিক্ু-চক্ৰ ঘুরেছে হেখার, | মহেশের পদধূলে এ পুত । 
দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ৯৯, ৯, 2, ১* করিয়া 
অক্ষর াছে। কিন্ত ইহাতে স্বাসাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের রীতি অন্থসারে চারি অক্ষর লইয়া পব্ববিভাগ করিতে গেলে অস্থচিত 
ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব হয়। স্থতরাং সাধারণ রীতি 
ন্সম্থসারে অস্ততঃ শব্দের অস্তস্থ হলস্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে । তাহা 
হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১৯ ৯, ১১ মাত করিয়া পড়ে । কিন্ত ১১ যাত্রার 
পৰ্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের | স্থবতরাং ৎ বা ৬ 
_. মাত্রার পব্ব লইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ 


fs 








5) বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
দুইটি পব্বের সমষ্টি । এই ভাবে দেখিলে নিন্ললিখিত ভাবে পৰ্ববিভাগ 
করা যায়_ 
এই কলিকাতা | কালিকাক্ষেত্ৰ, | কাহিনী ইহার | সবার ভ্রু, 
বিজঞ-চক্র | ঘুরেছে হেখার, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পূত 
মাত্রার হিসাব এবং পৰবর্ণজের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে । * ক্ৃতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে_ 





এই £ কলিকাতা | কালিকা-; ক্ষেত্র | কাহিনী ; ইহার | সবর : কত ৷ 
সত+৪)+(০+৩)+০+৩)+০+২) 





কিনু £ চক্র | ঘুরেছে ও হের, | মহেশের নক গুলে ও: নু 
=(৩+৩) + (৩+) + (ত + ২) + (5+২) 
আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক । 
Eo নীল-সিন্ধুজল-শৌত-চরণ-তল 
l অ নিল-ৰিক শ্পিত-শ্যামং-অঞ্চল, 
| বর-ছস্থিত-ভাল-হিমাচল 
শুক্-তুষার-কিরীটিন) ! 
এ প্রভীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পব্ববিভাগ হইবে 
আই 





নীল-সিন্ধু-জল- | খৌত-চরণ-তল. 
অনিল-বিকল্পিত | -হাৰল-অঞুল এ + 
১, অন্বর-চুব্বিত- | ভাল-হিমাচল 
(শেখের পংক্তি সহকস্কে সন্দেহ হইতে পারে ॥ মূল পৰেব'র মাত্রা স্থির না করিলে 
উচ্ার বিভাগ স্থির করা কঠিন । 
এই কয়টি পংক্তি যে স্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা 
২ যায়।। সৃতরাং এই কয়েকটি পৰে অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬,৬ মাত্রা আছে। 
কিন্তু সমমাত্রিক পৰ্ব এ কৰিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রতোক পৰ্ব 
অন্ততঃ * মাত্রা আছে ধরিতে হইবে ৷ ৭ মাত্রা করিয়। ধরিলে অবশ্য ২য় ও ৩য় 
ক্তিতে পবৰঙ্গিবিভাগের তত তি হয় না, কিন্ত প্রথম পংক্তিতে হয়। 
প্রথম পৰব টিকে ৭ 1 মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী ‘সিন্” অক্ষরটিকে দীর্ঘ 
এ. অনেক সময়ে চরপের শেষ পি অপেক্ষাকৃত হয হয়। লে 























"ক হা 


বাংল! ছন্দের মুলসুত্র ৬১ 


খরিতে হইবে। প্রথম পবেব” তাহা হইলে পব্ব বিভাগ হয় “লীল-সিন্‌ £ ধুক্দল'। 
দ্বিতীয় পবের্ববিভাগ হয় ‘ধৌত চর : ণ তল’ বা ‘ধৌত চঃ রণ তল" | এন্ধপ 
বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী । স্থতরাং পব্বগুলিকে ৮ 
মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে! বিশেষতঃ, যখন ৮ মাত্রার পর্কাই 
গস্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 

ছন্দের নিয়ম অস্ুলারে দীর্থীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পব্রে” সহজেই ছন্দো- 
লিপি করা যায়_ 


he ৯. ৯০ 


পপি কি, ..... 








= ES 
বিলি কল্পিত | শ্যামল 3 অঞ্চল (+5) + (+9) 


le sl as 


| তাল £ হিমা 2 চল +৪) +(৩+৩+২) 








কৰাৰ 1 -কিরী | চিনী। -(০+০+২) +২ 
অথবা 





স(৩+৩+) 


এইন্ধপ হিসাব করিছাই নিঙ্গলিখিত পঞ্ঠাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে 
হইয়াঙ্ছে__- শ 





৫ হন বদন দিই আম কাছে রিনি 
( ছাঙগাৰযী, ছেদ)... 
ছন; রাশ | বাম সিংহের | জন 





“51 
খাত ঠাকে 2 সম | বরে 
০:২4 
বই জাপা | সাম £ সিংহের | জরা । 
(কথা ও কাহিনী, রবীন্ৰনাখ ) 

















৬২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সববদা এইরূপে পব্ব ও পব্বাঙ্গগঠনের রীতি স্বরণ রাখিয়া মাত্রাবিচার 
করিতে হইবে। কোনরূপ বাধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা 
সুব্বনিদ্দিষ্ট থাকে না,_ বাংলা ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে 
চলিবে না। 
( ছন্দোলিপির অন্যান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। ) 
চরণের লয় 
[৩১] পূৰ্বে (১৪শ স্থত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বল৷ 
হইয়াছে । বাংল! ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, 
তাহাও দেখান হইয়াছে | স্বতরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গতির পরিবর্ধন 
প্রায় সর্বদাই করিতে হয়। রি 
কিন্ত এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে। ইহার সম্পর্কে বিখিলিষেধ 
আছে । যেমন, 
আকাশে বনত | ঘোর পরিহাে | হাসিল অষ্ট | হা 
এই চরণটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 
আকাশে বজ । নিষুই বিজপে | হাসিল অট | হাও 
লেখা চলিবে না। ক 
কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একট! বিশিষ্ট 
লয় আছে। সেই ল্ অঙ্গসারে চরণে বিভি্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বর্জ্জন 
করা হইয়া থাকে । উদ্ধৃত চরণটির সাধারণ লয়ের বিরোধী হইবে বলিয়া এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না। 
চরণে লয় তিন প্রকার-_দ্রন্ত, ধীর ও বিলম্ষিত। বাক্তন্্রীকে ইহার 
যে-কোন একটিতে বাধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি । 
দ্রুত লয়ের চরণে অতিজ্রুত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য 
অক্ষর সাধারণতঃ লখু হয়। যেমন, 





তত = Ve 
॥অ) কোন্‌ দেশেতে| তলা | সকল দেশের | চাইতে শ্রানল 

বে মাত্রাপন্ধতির নিয়ম বন্ায় রাখিয়া অন্কান্ত শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত 

হইতে পারে। যেমন, 


1০০০ ০৩ 
{ না খেকে | বাপের বাড়ী | যান, 





বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ৬৩ 
ধীর লয়ের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ স্বভাবমাত্রিক অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, 
ই) হে নি নিরিরাজ | আনতে তোমার ট্গীত 





জি চালা । অনা উৱাত বহিত 


মাত্রাপন্ধতির নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে । 


।জ) সন্ধা সদনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্য বেলিছে নিশি d 
ভীত বমন | এবি হেৱিছে | বোর অন্ধকারে নিশি 


বিলন্ষিত লয়ের চরণে লঘু ও বিলম্বিত ( ধীর-বিলস্বিত এবং অতি- 
বিলম্বিত ) অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতিদ্তত ও মীরক্রুত ( গুরু ) অক্ষর বিলম্বিত 
লয়ের চরণে চলে লা। 

ডি ওক গর্জনে | নীল অরণ্য | নিহরে 


উতলা কলালী | কেক-কলরবে | বিহে 


নিখিল-চিন্ত | হা 





ডে) 

(ক) 

o) এব বিন বদ 2৯ বি-দাৰিনি। নূসৱ তরল | ভঙ্গ 
০০ 11০০ ০ UA 

এ বহিছ £ : এ | অ বহে | কত শত বাঃহি 





এতৎসম্পর্কে অন্তান্ত আলোচনা “ছন্দের রীতি” এবং “বাংলা ছন্দের লয় ও 
শ্রেণী’ নামক দুইটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 















৬৪. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দের সৌষম্য 


[৩২] বাংলা ছন্দের সৌন্দখ্যের জন্য পরিমিত মাত্রার পব্বের যোজনা 
ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে অক্ষরের মাত্রা স্থনিদ্দিষ্ট নহে ; হলস্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরাস্ত 
অক্ষরের, ইচ্ছামত হব্বীকরণ ও দীর্যাকরণ করা হইয়া থাকে । লঘু অক্ষর 
ছাড়া অন্তান্য অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্য 
বাগ্যঙ্ত্রের বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়া আবশ্বাক হয়। স্ৃতরাং ইহাদের ব্যবহারের 

' সময়ে ছন্দের সৌষম্য সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি রীতির অঙ্গসরণ করিতে হয়। 
পর্বনাঙ্গে ও পবেব”কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পুবেব” আলোচনা করা হুইয়াছে। 
কিন্তু পরিমিত মাত্রা থাকিলে ও সমে সময়ে পব্বে বা পর্ব্াক্জে সৌষম্যের অভাব 
টিতে পারে । এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে । 

সতিবিলঙ্ষিত ও 'অতিক্রুত অক্ষরের ব্যবহারে সৌষমে)র কথা ২*শ ও ১৬শ 
স্থত্রে আলোচনা কর! হইয্াছে। 

'বিলঙ্গিত অক্ষর একই পব্বণঙ্গে একাধিক ব্যবহার না হওয়াই বাছনীয়। 
“বিণ পর্ন প্রভৃতি শব্দ € মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দঃপতন না হৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 
[৩২ ক] গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দে চলে, কিন্তু তাহাদের 
সৌবম্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই কারণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের জন্য কখনও ছন্দ: শ্রতিকটু, আবার কখনও অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিগ্রোদ্ধত চরপগুলিতে যে সৌবম্য রক্ষা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝ! যায়। 
ডগমগ তনু | রসের ভারে 


ভারত হীরারে | জিজ্ঞালা করে (রত ) 

বীর শিশু | সাহসে বুকিঝা 

উপবুক্ত | সময় বুনি ( ৰঙ্গলাল ) 
x ব্রজাঙ্গনে | দা করি ৪ 

লয়ে চল | খা হরি (অহন). 


__ কয়েকটি উপাে গুৰু অক্ষরের ব্যবহারে সৌম্য রক্ষা হইতে পারে = 


কা টি Tr), EAP FEAST IN 





. 
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কে) গুরু অক্ষরের সঙ্সিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজন! করিলে 
সৌষন্য রক্ষা হয়। যখা lb 


আনিকার কোন কুল | বিহঙ্গের কোন গান | আলিকার কোন রাগ 


এখানে দ্বিতীয় পর্ব ‘হঙ ও ‘গের্‌', এবং তৃতীয় পব্বে ‘রক’ ও ‘রাগ’ পরস্পরের 
সঙ্লিধানে থাকায় সৌবমা রক্ষিত হইতেছে । 


খে) প্রতিসম বা সঙ্সিহিত পর্ববাঙ্গে ব! পর্বের সমসংখ্যক গুরু 
অক্ষর যোজন! করিলে সৌষম্য রক্ষা! হয়। 
যদি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাহ বেশী হয়, তবে প্রতিসম 
পর্ববাজে ব! পর্বের সমসংখ্যক লঘু অক্ষর যোজন! করিলে সোষম্য 
রক্ষ। হয়। যথা 
শু বুদ্ধ লাগি | কযা তিন! বাগি 
ওগো পুরবাসী | কে রক্েছ জাগি 
বনাখ লিওদ | কহিলা অন্ুদ- | নিনাদে 


জবান | সব নান | অঙ্গ । ভবপাি 
ছা পাতি £ পূব | ছঃসা পি 
যেখানে পরস্পর সঙ্গিহিত দুইটি পর্বে্বর মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, সেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও সৌষম্য রক্ষা! হয়। 
সন্ধা রক রাগ সম | তত্রাজলে হয় হোক্‌ লীন 
$ সব করে লালসার | উদ্দীপ্ত নি্গাস 
কিন্ত একূপ বাতিক্রম সর্বদা হয় না। 
নিৰুজ টানে তোলো | নবকুলদ রাজি 
নহ মাতা, নহ কতা | নহ বধু, হন্দরী রূপসী 
যেখানে ব্যতিক্রম হয়, সেখানেও শুরু অক্ষরের যোজনা সাধারণতঃ মাত্রার 


অন্থপাত্েই করা হয়। 


53985. BT. 








(গ) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যজনার জন্য সন্সিহিত প্রতিসম 
পর্বে গুরু অক্ষরের প্রয়োগে ০সীষম্যের রীতির ব্যভিচার কর! 
যাইতে পারে। 


রাগে সিক্ করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ'তে শতবৰ্ষ পরে 
এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
সৌষম্য নাই মনে হইবে । কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের স্বর ক্রমশ 
নামিয়া আস! দরকার ৷ সেইজন্ত দ্বিতীয় পর্বকে প্রথম পর্ষেরর চেয়ে নরম হনে 
বাধা হইয়াছে । 


চরণ (Verse) 


[৩৩] পর অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের লাম চরণ ( Vers 
সাধারণতঃ প্রতোকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (110০) লিখিত হত, 
কিন্ত তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্বদা ঠিক এক নহে। অনেক সময়ে 
অঙ্থপ্রাসের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্য পন্যের এক চরণকে নানা ভাবে 
পংক্কিতে সাজান হয় । যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে ছু€ 
পংক্কিতে লেখ? হয়, কিন্ত এ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ । “বলাকা'র 
ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাঙ্গিয়া ছুই পংক্কিতে লেখ! হইয়াছে । সে 
ক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্ত্যান্থপ্রাস আছে, কিন্ত পূর্ণযতি নাট 
( স্থং ৪৩, ৪৪ দ্রঃ )। 

[৩৪ ] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব এবং শেষে পূর্ণযতি থাকে। 

_ চরণের গঠনপ্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ বা পরিপাটী (7০:০9) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। d 

[৩৪ক ] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি ব! চারিটি করিয়া পদ 

থাকে । কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্কেরের চরণও দেখা বায়। কিন্ত সে 





বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৬৭ 


রকম চরণ প্রাহ্শঃ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাচের স্তবকের গঠনেই 
ব্যবহৃত হয়। পাচ পৰ্বের চরণও কখন কথন দেখা যায়, কিন্ত সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না। 

[৩৫] দ্বিপর্বিবক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখ! যায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( অথাৎ ৮ ব! ১* মাত্রার ) পর্বের 
ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে, ছিপর্বিবক চরণের দুইটি পর্বর অসমান হয় ॥ প্রায়ই 
শেষ পর্বটি ছোট হইতে দেখ! যার, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চরণকে অঅপূর্ণপন্দী (০৮৮1৪০%৩ ) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অতিপূর্ণপদদী (hy per-catalectic) বলা যায়। 

ভ্িপৰিবক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে । প্রাচীন ছন্দে, ত্রিপব্বিক ছন্দ 

_ মাত্রেই প্রথম দুইটি পম সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু জরিপদীর স্থজ্র 

ছিল ৬৭4৬4৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর স্থত্র ছিল ৮+৮+১*। বর্তমান যুগে 

“কিন্ত নান। ধরণের ত্রিপব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৩৬, ৮4১১৬, 
৭+৭4+৭,৮+৬4+৬, ৮+ ১:4১ ইত্যাদির স্থত্রের ভিপবিবক চরণের ব্যবহার 
দেখা যায়। 

চতুষ্পর্বিবক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্ববই সমান, না-হয়, প্রথম তিনটি 
এরস্পর সমান এবং চতুর্থটি ভ্রব্থ হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পবিবিক চরণও দেখা 

“দঘ্থায় 5 কিন্তু তাহাতে পথ্যায়ক্রমে একটি হন্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব থাকে, কিংবা 
: মাঝের পর্বদ দুইটি পর পর সমান এবং প্রাস্তস্থ পর্ব দুইটিও হব্বতর বা দীর্ঘতর ও 


পরস্পর সমান হয়। 
ধা (চরণ ও স্তবক’ শীধক অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 


) স্তবক (Stanza) 


* [৩৬] স্শৃন্খল নীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণপধ্যায়ের নাম স্তবক ॥ 
অনেক সময়েই মিল বা অন্ত্যাম্থপ্রান্রে হারা এই সংস্পেষ স্পষ্ট হয়। 

পরস্পর সমান দুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক ॥ 
পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয় । ১*ম সুত্রে 
উদ্ধত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়ারের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ । আধুনিক 
যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময়ে দেখা যায়। শ্ুবকে অন্ত্যাচ্ছ- 
প্রাসের ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়। 





৬৮ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 
পূর্বে স্তবকের অস্তগত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্বই 
ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্তবকে একই 
মাত্রার পর্বৰ ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্ত প্রতি চরণের পর্বের সংখ্যা বা চরণের 
দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে; 
কিন্ত বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 
(‘চরণ ও শুতবক? শীর্ষক অধ্যায় র্টব্য )) 


১ 
_/ মিল বা! মিত্রাক্ষর (Rime) 


[৩৭] একই ধ্বনি পুলঃপুলঃ শ্রতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষরধুগলকে 
মিত্রাক্ষর বলা যায়। নিয়মিতভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্বারা ছন্দের একযহত্রও নিদ্দিষ্ট হইতে পারে । 

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা। ইহার এক নাম মিল 
ৰ! অন্ত্যান্থপ্রাস (1119০) | পূৰ্বে’ বাংলা পদ্ধো সবব'দাই অস্তঠাহুপ্রাস ব/বহৃত 
হইত, বৰ্ত্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 

অক্তান্তপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে ; অনেক সময় 
ভরণের অন্তর্গত পব্বের শেষেও অস্থ্যাহ্প্রাস দেখা যায়। সাধারণ জিপদীতে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পবের্বর শেষ অক্ষরে মিল দেখ! যায়। চরণের ভিতরের 
বঅস্তান্থত্রাল ছেদের অবস্থান নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে 
কাহার কাব্যে অস্থ্যানপ্রাস ব/বহার করিয়াছেন। “বলাকা"র ছন্দে অনেক 
সময়ে অস্তযাঙ্গপ্রাস মাত্র ছেদের অবস্থান-ই নির্দেশ করিয়াছে ( স্থঃ ৩৩, ৪৩, 
৪৪ ভ্রষ্টব্য)। 

[৩৮] মিত্ৰাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলন্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
বাঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর এক হওয়৷ দরকার, এবং (২) শ্বরাস্ত অক্ষর হইলে, 
"অস্ত ও উপান্ত স্বর ও অন্থা্থরের পূর্ববর্তী ব্যজন এক হওয়া দরকার । এইখানে 
স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্লপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বাঞ্জনের ধ্বনি 
একই বলিয়া বিবেচিত হয় । এইজন্য ‘শিখ: ও ‘নিভীক’, “জেগে” ও ‘মেঘে’, 
“বাজে+ ও 'সাঝে' পরস্পর মিত্রাক্ষর ॥ 





বাংল! ছন্দের মুলসুত্র ৬৯ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ 


[৩৯] মাইকেল মধুসুদন দত্ত প্রথম বাংল! ভাষায় ইংরেজীর অস্থসরশে 
blank verse লেখেন।  ইংরেজীর অস্থকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অমিত্রাক্ষর ; কারণ, তিনি এই নৃতন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে 
মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথ। উঠাইঙ্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি 
সৰ্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ, চরণের শেষে মিল থাক! বা না-থাকা 
ইহার প্রধান লক্ষ্য নহে । মধুন্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল 
খাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন খাক্িত। আবার 
পদ্মার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদ্গি উঠাইয়া দেওয়। যায়, 'তাহা। হইলেও মধুস্থদনের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না। তবে প্রচলিত নাম বলিয়া 'আঅসিত্রাক্ষর' কথার 
দ্বারাই আমর! “মেঘনাদবধে”র ছন্দকে নির্দেশ করিতে পারি । 

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ_এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও 
ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অঙ্গামী হয় না। 
সাধারণতঃ পছ্ছে দেখ! যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে 
মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অগ্ধঝতি ঠিক মেলে না; কিন্ত সাধারণ 
ছন্দে পুর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই । এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থবিভাগ ৷ ছন্দের আদর্শ অহ্থসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে । স্বতরাং 
বল! যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; 
কিন্ত মধুন্থদনের 'অমিত্রাক্ষর এবং আরও অনেক আধুনিক ছন্দোবদ্ধে কয মাত্রার 
পর ছেদ পড়িবে, তাহা নিদ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অঙ্থসারে তাহা শীষ বা 
বিলম্বে পড়ে। এই সমস্ত নৃতন ধরণের ছন্দকে অমিতাক্ষর ও সাধারণ ছন্দকে 
মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে । 

পুর্ষোদ্ধত ১*ম স্মত্রের অন্তর্গত পঞ্চম দৃষ্টাস্তটি মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের 
উদাহরণ । যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া তাহার অমিত্রাক্ষর পয়ারের অসুরূপ $ 
অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পৃর্ণঘতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর 
অর্ধধতি আছে। কিন্তু প্রায়ই পর্ক্নের মধ্যে কোন পর্ববান্গের পর ছেদ 'সছে। 
এক একটি চরণ লইয়া! অর্থবিভাগ সম্পূর্ণ হয় নাঃ এক চরণের সহিত অপর 
চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরশের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি 
অর্থবিভাগ হয়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্রের দরুণ তাহার ছন্দ 














নত বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অর্থবিভাগের দিক্‌ দিয়া বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে | স্মতরাং মধুস্থদনের 
অমিত্রাক্ষর এক প্রকার অমিতাক্ষর ছন্দ । 

[৪০] মধুস্থদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচন1 করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। 
নবীনচন্্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা 
করিতেন । তিনি পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দ্ধঘতির 
অবস্থান, সেখানে পুর্ণচ্ছেদ দিতেন__ 

দূর ছোক্‌ ইতিহাস! | * * দেখ একবার || 
মানবহারপ্প রাজা । | +* দেখ নিরন্তর | 
বৃহিতেছে কি খটিকা। |» ৯ 

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর-এক প্রকারের অভিনব 'অমিতাঞ্চরে বহু কবিতা 
বচন! করিয়াছেন । এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের টদৈ্য সমান, কিন্ত 
ঠিক একই প্রকারের পর্বা সর্বদা বাবহৃত হয় না, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের 
পর্কোর সমাবেশ হয় ; পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় 

সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি-নির্দ্দেশের জন্য 
পয়ারের অস্ুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহা মিত্রাক্ষর 


'অমিতাক্ষর ছন্দ । 
(১০ম স্থত্রের অন্তর্গত ৬ঠ দৃষ্ান্তটি ইহার উদাহরণ ) 
[৪২] রৰীষ্্নাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 
বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কথন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ৯৮ 
মাত্রার চরণ বাবহার করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্কবৎ, কেবল 
৮ মাত্ৰা ও ১* যাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়। 
হে আদি জননী সিন্ধ, | * বা সন্তান তোমার, || * 
একমাত্র কন্ত। তব কোলে। | * * তাই * তশ্র নাহি আর || - 
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সৰা শঙ্কা, সা আশা, || 
সদা আন্দোলন ; * *- (সমুজ্ের প্রতি ) 
[8৩] রবীন্দ্রনাথ ‘বলাকা’তে আর-এক প্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার 
₹__ করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্ত তাহা মাত্র চরণের শেষে না 
| থাকিয়া বিচিত্রভাবে ডরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মিআ্ক্ষরের 











বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাতত: এ রকম ছন্দের প্রকৃতি 
নির্ধারণ করা দুরূহ মনে হয়। যথা” 


ততক্ষণ তৰ আলো 
শুজে খুজে পার নাই তার সব খন । 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
হাতে নিয়ে দীপ তার শুনে শুন্তে ছিল পথ চেয়ে । 
যতি ও ছেদ বিচার এ ইহার ছন্দোলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাড়ায় 


(ক) 
হেতুবৰ * ১১০৭ * তোমারে না | 


জেলেছিহ ভালে! ০০ তু ০ ১৩৭8 
বুল খুজে পা নাই (০ কার সব) 11» ৫ 
ক পল থক নি 
দীপ তার | * পুতে শুতে ছিল পথ চেরি | ০০ 
এক একটি অর্থ বিভাগের নীর্ষে স্থচীবর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি 
নির্দেশ কর! হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর 
হইতে ইহা। বিশেষ বিভিন্ন নহে। 
[88 ] “বলাকা” আর-একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের 
ছন্দোলিপি কর! আরও দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। 
যথা. 
হীরা-মুক্তা-মাপিকোর ঘটা 
বেন শৃস্ত দিগন্তের ইস্রজাল ইন্ধন চ্ছটা, 
যায় বদি লুপ্ত হ'কস বাক্‌ 














৭২ বাংলা-ছন্দের মূলসূত্র 


এইক্ূপ পদ্যের ছন্দোলিপি করার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে ঘে পর্বের 
পূৰ্ব্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা! হইয়া থাকে 
(২৯ সংখ্যক সত্ৰ ডষ্টব্য )। 
এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন । 
উপরের উদ্ধতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে__ 
হর! মুক্তা মাণিকোর টা. -++১* 
বেন শৃস্ত দিগন্তের | ইত্রজাল ইতরাধনচ্ছচা 
যায় বনি লুপ্ত হ’ৱে বাক্‌ 
( শুধু খাক্‌ ) এক বিন্দু নয়নের জল * 
কালের কপোল-তলে | শুভ সমুজ্ছল * 
এ তাজমহল * * 





} 


দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর 
মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি শ্ুবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়। 
আর-একটি শুবক। চরণগুলি দ্বিপবিবক,__হয় পূর্ণ, না-হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ 
কোন একটি পর্বের স্থান ফাক দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে (এইরূপ দীর্ঘ ও তৃম্ব 
চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায় )। ছেদ চরণের 
অস্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাঙ্ষরের লক্ষণ। কৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আন। 
হইয়াছে । 

[8৫] এতত্ডিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর-এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ *গৈরিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্কা থাকে । ভাবের গাভীধা-অহুসারে হুন্থ বা দীখ 
পর্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব দুইটি দৈখে। প্রায় অস্থরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থবিভাগ, নিকটস্থ অস্তান্য চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ 
থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে 


ক্ষিপ্রতর করা হয়। হ 

+ গিরিধারী, * নাহি | বাহবল তব, =*+৬ 
চাহ বুকাইতে | ( তোৰা হ'তে ) আমি বলাধিক। -৯+৯. 
ক্ষতিয-সমাজে | ( কথা বটে ) সন্মানসূচক, =*+৬ 
ছল নহি আসি | _্দতি ছল তুমি ৯+৯ 


মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার । ৪+৬ 








£ চরণ ও স্তবক 

পূর্ববর্তী কষেকটি অধ্যায়ে আমরা ছন্দের মৃলস্থত্রের আলোচনা করিয়াছি। 
বাংলা ছন্দের উপকরণ- পর্ব, এবং সমমাত্রিক পর্বের সমাবেশেই চরণ, সবক 
ইত্যাদি গঠিত হয়। সংস্কৃতে এরূপ প্রত্যেক সমাবেশের এক একটি বিশেষ নাম 
আছে ; যখা__অহটুপ্‌ও ভরষ্ুপ্‌, ইন্দ্বঙ্ঞা, অগ্ধরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শাদদুল- 
বিক্লীড়িত প্রভৃতি। বাংলায় এরূপ পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি কয়েকটি 
নাম অনেক দিন হইতে চলিত আছে| এই সকল ছন্দোবন্ধের মখো স্বপরিচিত 
কয়েকটির উদ্নাহরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 


পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দুই পর্ব খাকিত । প্রথম পর্বে ৮ ও 
দ্বিতীয় পর্বের * মাত্রা থাকিত। চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত । 
মহাভারতের কণ! | অমৃত সমান । 
কালীরাম দাস কছে | শুনে পুণাবান্‌ ॥ 
লঘু ত্রিপদীরও ছুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকিত । 
মাত্রাসস্কেত ছিল ৬4+৬+৮। . 
জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান 
অঙ্গ জয় ভৰপতি। 


করি প্রণিপাত, এই কর নাখ_ 
তোমাতেই খাকে মতি । (ঈশ্বর গুপ্ত) 


দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রাসন্কেত ছিল ৮+৮+১*। 


যশোর নগর ধাষ প্রভাপ-আদিতয নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কারস্থ । 
নাহি মানে পাত্শার কেহ নাহি আঁটে তা_ 
বে যত নৃপতি কট ॥ (তোর) 
ত্রিপদী মাত্রেরই চরণের প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিআক্ষর হইত । 





Kl চরণ bd স্তবক ৭৫ 
একাবলীর মাত্রাপক্ষেত ছিল ৬+৫। যথা 

বড়র লীরিতি | বালির বাধ > 

ক্ষণে হাতে ছড়ি | ক্ষণেকে চাদ "_ (ভারতচক্র ) 
লঘু চৌপদীর মাত্রাসস্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫। যথা_ 


এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেৱিলেন আর | নদীর জলে 
অপরূপ এক | কুমারী-রতন | খেল! করে নীল | নলিনী দলে,। 
( ৰিহারীলাল ) 


দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রাসক্কেত ছিল ৮+৮+৮+৭। যথা_ 


ভুরদ্বাজ-অবতংস | তপতি রায়ের বংশ | সদা তাবে হত-কংস | কুরপ্রটে বসতি || 
নরেশ রায়ের সুত | ভারত ভারতীবুত | ফুলের নুখুটি খ্যাত | দ্বিদপদদে সুমতি || + 
(ভারতচজ্ ) 
মাল ঝাপের মাত্রাসঙ্কেত ছিল ৪4৪ +৪4২; প্রথম তিনটি পর্ধ পরস্পর 
মিত্রাক্ষর হইত! যথা 
কোতোগাল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | হাকে (ভোরতচন্র ) 


মালতীর মাত্রাসন্কেত ছিল ৮+৭; পত্থারের শেষে ১ মাত্রা যোগ করিয়া 
মালতীর ছন্দ হইত । af 
বড় ভাল বাসি আমি | তারকার মাধুরী 
মধুর সূরতি এর! | জানে ন! ক চাতুরী ( বিহারীলাল ) 
এ সমস্ত ছন্দোবন্ধেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্ব গঠিত হইত। 
কিন্ত আধুনিক বাংলায় এত বিচিত্র রকমের চরণ ও সবক ব্যবহৃত হইয়াছে 
যে তাহাদের সকলের নাম দেওয়া প্রায় অসম্ভব । তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের পক্ষে এরূপ নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা নাই ॥। আমরা কয়েক 
প্রকারের সুপ্রচলিত চরণ ও স্তবকের উদাহরণ দিতেছি । * 
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উদ্ধাহরণ দেওয়| হইয়াছে। 
ক্স 





৭৬ 











বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
চরণ 
চার মাত্রার ছন্দ 
(যেখানে সুল পর্বে চার মাত্রা থাকে ) 


28৬ 
সত + 
৬৯৮০০ 


দিনত দিন | পাৰ লোনা ৮০ +5 


একটি ছোট নালা +২ 
৯:/ ০০০০ 
হাতের হবে | বালা ৪ 


সারাদিন অশান্ত বাতাস =*+৬ 


কেলিতেছে | বর নিবাস =৪ +৩ 


িখ্য ES Ss co 
আছ কি | কঠ আমার | নৈৰে ভুলে -৪+৪5 
টিটি 


ক] দর | ন =*+৪+২ 


কালো তারে | বলে পে | লাক -॥+৪+২ 


নিযে 9115৯ [০০৪ 
EAE ES কিচিমিচি »*৪+৪৯+৪+৪ 
COREY CFE . /- isis 
lal মিছি বিছি =৪+৪+৪+৩ 
ঠা ৯০০1৯ ০৮1/ 





বাহু লোহান | করসা হল | কুট কত | হুল ৪০45১ 
৬) ০৩ »০০1/৩ ০৩ 
কাঁপিয়ে পাখা ১৫] কুল -৪+৯+৯+১ 


০125 12 (8৮:5-4084 
পড় তে হর | করে দিলেস | ইংরেজি এক | নভেল কিনে | এনে 


=-৪+৪+৪4+৪+২ 








৭৭ 
EES ES: 
দ্বিপর্বিক গোপন রাতে | অচল গড়ে =৫+৫ ৬ 
Ee Jasin eos + 
নহর যারে | এনেছে ধরে =*+* 
চতুপপৰ্নিক_ . হল কাছ | অধিক দাই | লাখ লোকে | সুচি তি e+e +e 


হত কার | জবিতে সাই | কিরন অব- | ওঠিড -=০+৫+২+৩ 


ছয় মাত্রার ছন্দ : 





ছ্বিপৰ্দক_ টু অঙ্গুলি ভুলি. -:৮+৬ 


অনল সিন্ধু | উঠেছে আকুলি 
শুধু অকারণ | পুলকে 
ছটা 


প্ৰাক ভোর হানি | বাট চান | বাত =৬+৩+২ 








কুছ ইল উল বীর আটের | নত -৬+৩+২ 





এ (লু তিপদী )-_ পাখী শাখা হত। নত | চনে প্রণত তারা ৮৯+৯+৮ 


লব নড়িছে | সলিল পড়িছে | দর ৫ =৬+৬+৮ 








5H FAO z ০1০০৯ 
চতুপাৰ্দক_ সৰ ঠাই নর উর আছ আদি | সেই বহ মরি | বুলি =*4+৬+৬+৩ 
as 2 fa eecels eles 
নে এন লোর | এশ আহে, আৰি | এই এশ লব] বুঝি 
=৬*+৬+৬+৩ 


সাত মাত্রার ছন্দ 





৭45 





=২+5 
























বাংলা ছন্দের মুলসূত্র / ২ 


উপর Ties ss 
পরহ্থন হার গলে | চলে রে বীর চলে 
নে কারা নহে কাঁদা | নেখালে জৈনৰ | জু নিবা হলে 


দশ ০০ ০৯ হুল = 1০ a, বৈ 
CR শন! লিন 


াঁইযোন | মুলক ভরা ইন, | লাকি আহ এহ আস 


=৭4+14+1+৭ 
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০৭585 


যেই দিন ও চরণে | ডালি দিহু এ জীবন =৮+৮ 
হাসি অস্র সেই দিন | করিয়াছি বিসর্জন --৮+৮ টি 
_ রাখাল গরুর পাল | নিযে যা মাঠে. =-৮+৬ sR 
শিশুগণ দে মন | নিল নিজ পাঠে ="+৬ ৪ 
সুখের শিশির কাল | হে পূর্ণ ধরা +৬ 
_ এত ভঙ্গ ৰঙ্গদেশ | তৰু রঙ্গ ভর! ৮৭৬ + 
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা 
তীরে একা বলে আছি | নাহি ভরসা +৫ রঃ 
বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম : +৮4৬ 
নিউ 211 চলন < | বিল ন =৮+৮+৩। 


পি 
স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে | এ জীবন নিশার শ্বপন 
সন লু 








চরণ ও স্তবক ৭৯ 


দশ মাত্রার ছন্দ 
ব্বিপৰ্বিক_ ওর প্রাণ বাধার যখন | করুণ শুনার বড়ে বাশি. ০ ৮১০৭৯ 
=, ছগারেতে সমল নয়ন | এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি . .. -. ৯৯০৯৯ 
বিবিধ 
৮ পর ৪৯ 
দ্বিপৰিক ছেনিপ্তক, গিরিরান | বনী তোমার সঙ্গীত ৮৯১০ 
তরি চলিয়াছে | অনুদান উদাত্ত, ব্বরিত সি 


ত্রিপর্কিক-- জশানের পুল মেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চ’লে আলে | বাধা! বন্ধ হারা 
গ্রামান্তের বেশুকু্জে | নালাঞ্ন ছারা সঙ্ধারিয়া | হানি দীর্ঘ ধারা 
» =৮+১-+৬ 


S স্তবক 


ংল! কাব্যে আজকাল অসংখ্য প্রকারের স্তবক দেখা যায়। মাত্র কয়েকটি 
প্রচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠন প্রণালীর উল্লেখ করা এখানে সম্ভব । 
 স্তবকের গঠনে বহু বৈচিত্র থাকিলেও প্রায় সর্বদাই দেখা যাইবে যে কোন- 
এক বিশিষ্টসংখ্যক মাত্রার পর্ব-ই ইহার মূল উপকরণ। ত্তবকের অ্বতু্ত 
কয়েকটি চরণের পর্ববসংখা। সমান না হইতে পারে। কিন্ত প্রত্যেক পর্কের 
মাত্রাসংখ্য! মূলে সমান । অবশ্য অনেক সময়েই চরণের শেষ পর্বটি অপূর্ণ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কখন শ্তবকের মধ্যে খণ্ডিত চরণের ব্যবহার দেখা যায়। 4 
বকের মধ্যে অন্ত্যাস্থপ্রাস বা মিলের দ্বারাই সাধারণতঃ চরণে চরণে 
সংঙ্গেষ নিদিষ্ট হয়। আমরা ক, খ, গ,...ইত্যাদ্ি বর্ণের দ্বারা অস্ত্যান্প্রাস- 
যোজনার রীতি নির্দেশ করিব। কোন শ্তবককে ক-খ-খ-ক এই সক্ষেতদ্বারা 
নির্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে যে এ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্য মিল আছে। 


দুই চরণের স্তবক 


পরস্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া স্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি-ই 
বহুকাল হইতে আজও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । পূর্বে ত ইহা ছাড়া অন্য কোন 
প্রকার স্তবক ছিলই না.। পরার, ত্রিপদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয়। নানাবিধ 


চরণের উদ্দাহ্রণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু স্তবকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 





বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছয় চরণের স্তবক 


ছয় মাত্রার পর্বের ন্যায় ভয় চরণের শুবক-ও ঢসাজকাল খুব প্রচলিত। 
তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয় ।' প্রথম প্রকারের স্রকের ছয়টি 
চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, এম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও 
*ঠ চরণ অপেক্ষারুত বড় ও পরস্পর সমান হয়। যথা 





} "প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি তিক্ষা মাগি. = 
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি” =*+৬ 
অনাথ-পিওড | কহিলা অন্ুদ- | লিনাদে। =০+৬+৩ 
সন্ত মেলিতেছে | তরুণ তপন ৯৯ 

আলস্তে অরুণ | সহান্ঠ লোচন ৬৬ 
আবস্তী,পুরীর | গগন-লগন | প্রাসাদে । স্৮+৬+5, 





দ্বিতীয় প্রকার স্তবকের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, হম, ৬৮ পরস্পর 
সমান ও বড় হয়, এবং ওয় ও ৪র্থ চরণ অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরস্পর সমান 
হয়) থা 








আজি কী তোমার | ধুর মূরতি | হেরিশ্ব শারদ | প্রভাতে, ৬৭৬৬৭ 
ছে মাতঃ বঙ্গ | শ্যামল অঙ্গ | কলিছে অমল | শোভাতে। ৬+৬৭-৮৭৩ 
পারে না বহিতে | নদী জল ধার, ৬৬ 
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো আর, স্৮৬4-৬. 
ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোষার কানন- | সভাতে, =*+৬+৬+৩ 
আাঝখানে তুষি | গড়ারে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে । »৬+৯+৬+৩ 


__ ইহা ছাড়া আরও নানা ছাচের ও নব্দার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা! যায়। 
Ei হেমচন্দ্রের সভারতভিক্ষা* ইত্যাদি 06 জাতীয় কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 
শ্উর্ববশী*, “ঝুলন” প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । বলা বাহুল্য যে 
ধু মিত্রাক্ষবের সংক্লেষ এবং একই মূল পর্বের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীর্ঘ 
স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে। দীর্ঘ স্তবকগুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্বসংখ্য| ও 
 ইদর্থোর দিক দিয়া চরণে চরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে । নহিলে অতান্ত দীর্ঘ 
বলিয়া এই সমস্ত সবক অতান্ত ক্লান্তিকর ননে হইত। নৈত্ধের বৈচিত্রের 
বারা ভাব প্রবাহের বাঞ্জনার-ও সুবিধা হয় ॥ 






















এই উপলক্ষে সনেট (5০০০০) সঙ্দ্ধ বি বলা গা প্ৰৰোহন 
যুরোপীয় কাব্যে খুব স্বপ্রচলিত। স্রপ্রসিন্ধ ইতালীয় কবি পেত 
প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যেও সনেট্‌ লে' 
হয়। সনেট সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাস্ভীর্্যধর্স্থা চরণে 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া এ 
বিভাগ ( অষ্টক }, এবং শেষের ৬টি চরণ লইঘা আআর-একটি বিভাগ (বট 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইন্ধপ বিভাগ দেখা যায়। কিন্ত ইহাতে মিতা 
স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্যক, 'তাহাতেই: ইহার বিশেষত্ব ৷ 


ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-দ্-থ-গ, চ-ড-চ- এই পদ্ধতিক্রমে মিত্রাক্ষর যে 
চ-ছ-জ-চ-ছ-জ। 


করা হয়। কিন্ত মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়া একটু আধটু পরিবর্তন করা! চ 
ও করা হইয়া থাকে । 
বাংলায় মধুল্থদন-ই চতুদ্দশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়ারের ৮+৬ এই সন্কেতের চরণকেই বাংলা সনেটের বাহন; 
করিয়া! লইলেন, এবং তাহাই ন্মগ্থাপি চলিত আছে । তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+১* 
সন্কেতের চরণ লইয়াও সনেট রচনা করিয়াছেন ( ‘কড়ি ও কোমল’ রষ্টব্য )। Ei 
মধুস্থদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট্‌ রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক 
সময়েই তাহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর-ফোজন1-বিষয়ে তিনি 
* পেত্রার্কের রীতিই মোটামুটি অসুসরণ করিয়াছেন। তাহার নিয্নোক্ধৃত কবিতাটি 
বাংলা সনেটের স্থন্দর উদাহরণ । 
০: বান্মীকি 








bl 


স্বপনে ভ্সিহু আমি | গহন কাননে 
একাকী । দেখিস দূরে | যুব! একজন, 
গড়ার তাহার কাছে | প্রাচীন ত্রাক্ষণ, 
জোশ যেন ভুক্ত | কুরুক্ষেত্র-রণে। 
“চাহিস বধিতে মোরে | কিসের কারণ 7?" 
জিজ্ঞাসিল! ছ্বিজবর | মধূর বচনে ! 
“ৰখি তোমা হরি আমি | লব সব ধন” 
উত্তরিল! বুবজন | ভীম গরজনে। 
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৮৪ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


পারিবরতিল সপন, | শুনিন্থ স্বরে ১৭০ ৮৯ 2 
ত ৮৯ 
+৬ 
+৬ 
নে দুরন্ত যুবজন, | সে বৃদ্ধের বরে, "+৬ 
হইল, ভারত, তব | কৰি-কুল-পতি । +৬ 
মধুস্থদনের পর খাহারা সনেট লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রবীষ্্নাথের ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগা | শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
মোটামুটি পেত্রাকাঁয় সনেটের পারার অস্থসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 
সনেটে মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর- 
যোজনাসম্পর্কে তিনি যথ্ষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন! সময়ে সময়ে 
দেখা যায় যে তাহার সনেট, সাতটি দুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র। 
(তালি, ‘নৈবেস্ধ’ ইত্যাদি জরষ্টরা )। 










বাৎল। ছন্দে জাতিভেদ 0) 


বল! ছন্দের যে কয়েকটি স্থত্র নিদিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ক্াচীন। 
সমস্ত বাংলা কৰিতাতেই খাটে। এ স্থত্ৰগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা 
উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
নানা ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচন! করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্ত সকলেরই 
ছন্দের ‘কান’ এ স্ত্রগুলি মালিহা চলে । দেখা! যাইবে যে, অ-ছুষ্ট ছন্দের সমস্ত 
বাংলা কবিতারই ওঁ স্থত্র অস্থসারে অন্দর ছন্দোলিপি কর! যায়। এতত্ায 
সমগ্র বাংলা কাবোর ছন্দের একটি উকাস্থত্র নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি হার 
নাম দিয়াছি The Beat and Bar Theory বা পর্কব্পর্ববাঙ্গ-বাদ । 
বাংলা ছন্দসম্পর্কে সম্প্রতি হবার! আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই 
বাংল! ছন্দঃপদ্ধতির মূল কাটি ধরিতে পারেন নাই । বাংলায় অক্ষরের 
দ51155-এর) মাত্রা বাধা-ধরা কিংবা পূর্বনিদ্দিষ্ট নহে, ছন্দের বআবশ্তকতা-মত 
অক্ষরের (8১11916-এর ) ভ্ুত্বীকরণ ব| দীর্থীকরণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ছন্দের 
আবশ্যকতা স্থত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাহারা বাংলায় নানারকম 
শ্থতঙ্্র” রীতি খুজিয়া বেড়াইতেছেন । তাহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধ! বিভক্ত 
করিয়া 'স্বরবৃত্ত', ‘মাত্রাবৃত্ত' এবং “অক্ষরবুত্ত এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং 
বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয়। কথন কখন 
তাহারা আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহখিক বিভাগ কল্পনা করিতেছেন ॥. 
অবশ্য অনেক দিন পূর্বেঈ, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল । খাহারা কবি, তাহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, থাহারা ছন্দসম্পর্কে 
আলোচনা করিতেন, তীহারাও করিতেন । ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনে স্বীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন__”বাঙ্গালাহ এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে। ৮প্রথম-ক্ষর গণনা! করিয়া, ২য় প্রকার-_নাত্রা গণলা করিয়া, আর- 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলেকুলান ছড়া, মেগ্ছেলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। 


ব্যঙ্গ কবিতায় ভাজ রায় এবং কবি হেমচ্দ এই ছন্দের ব্যবহা বহার করিয়া- 


ছিলেন! এখন কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 
ছিলেন।_ 

















বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 
কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন । * * * প্রথম প্রকার ছন্দের “অক্ষর- 
মাত্রিক” ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত এবং ওয় প্রকারের “্বরমাত্রিক’ বা “ছড়ার 
ছন্দ’ নাম দেওয়া যাইতে পারে।” আজ্ধকাল অনেকে ‘অক্ষরমাত্রিক’ স্থলে 
| ‘অক্ষৱবৃত’, এবং “স্বরমাত্রিক’ স্থলে “সবরবৃত ব্যবহার করিতেছেন ! কিন্ত এই 

নামগুলি অপেক্ষ। রাখালরান্ত রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর ; 
|. কারণ, যথার্থ ‘বৃত্তছন্দ’ বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্ধের উপরই বাংলা প্রভৃতি 
ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, '্তচ্ছন্দ” তদ্রপ নহে । সংস্কৃত ' বৃত্তচ্ছন্দ'গুলি প্রাচীন 
বৈদিক ছন্দ হইতে সমুভ্ূত এবং মাআসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্‌। 'বৃতচ্ছন্দ' 
এবং মাআসমক ছন্দের ২5077) বা ছন্দংস্পন্দনের প্ররুতি এবং আদর্শ 
একেবারেই বিভিন্ন । বলা বাহুলা, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। 
__ সংস্কৃত 'অক্ষরবুত্তে'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না । এ বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনা এম্থলে নিশ্প্রযোজ্জন । 
॥ ৯৩২৫ সনে ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবি সতোক্রনাথ “ছন্দ-সরশ্থতী” নামে যে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ওঁ প্রবন্ধের 
প্রথম ‘প্রকাশে’ তথাকথিত ‘অক্ষরবৃত্', দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ তথাকথিত “মাআবৃত্ত”, 
এবং তৃতীয় “প্রকাশে” তথাকথিত “স্বরবৃত্তের কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে 'আর-একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসক- 
স্বরসমক ছন্দের কথ! তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় ‘ছন্দ-সরপ্ৰতী’ প্রবন্ধের পঞ্চম 
‘প্রকাশে’ বলা হইয়াছে।' পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহ যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করেন, তাহা ওঁ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ ‘ছন্দোময়ী'-র মতের 
অঙ্তযায়ী । বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অন্থকরণ করা যায়, এ 
__ মতটিও ‘ছন্দ-স্রস্বতী’-র চতুর্থ প্রকাশে” আছে। ‘অক্ষরবৃত্' শব্দটিও এ 
প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে হন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা 
__ ভি করার জন্য “বাংল! ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুডুঃ ঠুকে দিয়েছিলেন” এ 
,মতটিও ওঁ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা 
ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্যসাহিত্যে পযুক্তবেণীর স্থষ্টি হয়েছে"_এই মত 
এবং এই উপমা উভয়ই ‘ছন্দ-সরশ্বতী’ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কিন্তু কবি 
সতো্্নাথ এ প্রবন্ধে ছন্দ:সম্পকীয় যত সুক্ষ প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর কেহ করেন নাই । 

_ সত্নাখ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিচ্ছেন বটে, কিন্ত মূলে যে একটা 
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প্রক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্বত হন নাই। তৃতীয় ‘প্রকাশে’ 
তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন-_" আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable 
বা শব্দ-পাপড়ি-গোণ! ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর 
তিনি কিছু দেন নাই,__তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পর্নারের উৎপত্তি 
হইয়াছে কি-না, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। তাহার মতাবলঙ্বীরা 
বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচন! লা করিয়া একেবারেই শ্বতক্স তিনটি 
( চারিটি ? ) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন । 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, ৭ 797% কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী সর্বত্রই বৈচিত্োর মধ্যে এক্য দেখিতে পায়। 
বাংলা ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (৯1519) খাক্ষিতে পারে, যেমন হিন্দস্বানী 
সঙ্গীতের জগতে গোস্ালিয়রি, জৌনপুরি ইত্যাদি নানাবিধ ঢঙ. আছে। কিন্ত 
তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একট। মূল নীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার 
ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংল! ছন্দে 
থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি ৰ! পাচটি স্বতন্ত্র জাতির ছন্দ একই 
ভাষায় একই সময়ে প্রচলিত থাক! সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ 
বলিয়| কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য 
মূল সুত্র পাওয়া যায় না? 

ছন্দোদুষ্ট কবিতার দুর্বলত! সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্ত 
যদি বান্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত 
পত্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ, একটি বিশেষ পক্ধতিমতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতিমতে দুষ্ট । 
যেমন_ 

আমি বদি | জন্ম নিতেন | কালিদাদের | কালে 


এই চরণটি তথাকথিত ‘অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত “মাত্রাবৃনত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্ত 

তথাকথিত ‘স্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নিল । স্থতরাং কোনও কবিতার চরণ 

শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম 
_ মিলাইয়| তবেই তাহাকে ছন্দোহুষ্ট বল! যাইত । 

















৮৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই তিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
Putting the cart before the horse এই fallacy আলে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণর করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন? 
অনেকে বলেন যে, স্বরবৃত্ ছন্দ প্রারুত বাংলার ছন্দ, এবং হসন্তবহুল । কিন্ত 
২. ভুতের যতন | চেহারা যেমন | নির্ধেদোধ অতি | ঘোর ৬১৬৯২ 
যা কিছু হারার | গিরী বলেন | কেনই! বেটাই | চোর  =*+৬+৬+২ 
এখানে প্রারুত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ বে “ম্বরবৃত্ত' নহে, 
“মাআবৃত্ত", তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? 
মুক্ত বেলীর | গঙ্গা যেখায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে -০৬+৬+৬+৩ 
আমর! বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্খে_ বর | বঙ্গে -:৬+৯+৯+৬ 
এখানেও ছন্দ হসন্তবহুল, স্থতরাং ইহাকে “ম্বরবৃত্ত' মনে করাই স্বাভাবিক । 
একমাত্র অন্থবিধা এই যে, 'স্বরবৃত্তে” ইহার ছন্দোবিভাগ ‘মিলান’ যায় না, 
হৃতরাৎ 'মাত্রাবৃত্ত” বলিতে হয়। কাৰ্য্যত: সকলেই আগে ছন্দোবিভ্তাগ করিয়া . 
পরে জাতিনির্ণর করিয়া আসিতেছেন। স্থৃতরাং ছন্দোবিভাগের সুত্র কি, 
তাহাই নিণাত হওয়া দরকার। জাতিবিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নিদ্দিষ্ট 
হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, 
সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের 
কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংলা ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা 
ভাষার তথ! বাঙালীর ছন্দের মূল প্রকৃতির বিয়ে অবহিত না হইলে নানাবিধ 
প্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 
তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি ‘বৃত্তে’ মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন ? “স্বরবৃত্তে 
ও ‘অক্ষরবৃত্তে’ পার্থকা কি? “স্বরবৃত্তে' স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। 
“অক্ষরবৃত্তে' কি হরফ, গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; স্থতরাং 
যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ্থ এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ 
হরফ), তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো 
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হয় ; কিন্ত কোন শব্দের শেষে যদি 61০5৪ 5$11%৮1০ অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাতে ছুই মাত্রা ধরা হয় । কিন্তু তাহাও কি সর্বত্র হয়? 

“যাদঃপতিরোধ বখা! চলো্শ্দি আদ্বাতে" 

“তোমার পদ-রজ: এখনে! লতিতে 

প্রসারিছে করপুউ কত্ত পারাবার” ye 
এখানে “‘যাদঃ', ‘রঃ’ শব্দে দুই মাত্রা, যদিও “দঃ” “বা” ‘জঃ’ যৌগিক অক্ষর 
(closed syllable) | রবীন্দ্রনাথের কাবেই দেখা যায় যে, ‘দিক্‌-প্রান্ত” শব্দটি 
‘অক্ষরবৃত্তে' কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় । ‘দিক্‌’ 
শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়। 








তৰ চিত্ত গগনের | দুর দবিক্-সমা পক 
বেদনার রাঙা মেখে | পেয়েছে মহিম! - +৬ 
মনের আকাশে তার | দিক সীমানা বেরে শি 
বিৰাগী স্পনপাখী । চলিয়াছে খেছে +৬ 


‘ক শব্দটি কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া! বাবহৃত হয়। 
মা মাঃ ধ্বনি উঠে গভীর নিশীখে 


এ রকম পংক্কিতে “ভৈঃ’ পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার । তাহা 
ছাড়া, শব্দের প্রারস্ডে কি অভ্যন্তরে যদি ০1০৪৭ 5১11719 বা যৌগিক অক্ষর 
থাকে, তবে তাহাও সর্বদা এক মাত্রার বলি! গণ্য হয় না। 


ভবানী বলেন তোর | নারে ভর! জল। 

আলতা খুইকে পদ | কোথা খুব বল ॥ 
এখানে ‘আল্‌’ ও ‘ধুই’ শব্দের আস্ত স্থান অধিকার করিয়াও ছুই মাত্রার বলিয়া 
পরিগশিত। সেইরূপ_ 


চিন্নি কেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ কির 
ঝি বলে ঠাক্রুণ মোর | নেই কোন দোষ =৮+৬ 


এখানে “চিম* দীর্ঘ । সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, “অক্ষরবৃত্তে' সংস্কৃত 











বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


নদের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত ০1০563 55119১1০ ব! যৌগিক অক্ষরের 
দীর্থীকরণ চলে না। কিন্ত এ মত কি ঠিক 1 





গিজেছিহ : কাঞ্চন : পল্লী =৪+৩+৩ 
সৰ্দাঙগ £ লে” খেল | আগি দিল: গার ০৮৯৬ 
বাতাসে ছলিছে যেন | দীর্ঘ সমেত 

অথবা, টু 
আনে অবগত! | প্রভাতের অরুণ দুকূলে ৮4১০ 
হৈলতটযলে। * 
সবরের বাখা | শ্রতাহের ব্যপার মাযারে পক 


এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে। ক্তরাৎ এই মাত্র বলা যায় 
যে, ‘অক্ষরবৃত্তে’ ০1০8৭ ৪1149 কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার 
হয়। বীধা-ধরা পূর্কনিদ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্তু, কোন্‌ ক্ষেত্রে যে 
তথাকথিত অক্ষরবৃত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ চইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 
দিতে পারিতেছেন না । কিন্তু পর্ক-পর্ববাঙ্গ-বাদ 'অস্তসারে তাহা সহজেই নির্ণয় 
করা যায়। 
_ “স্বরবৃত্তে'-ও কি সর্বাদ! স্বর গুণিয়া মাত্র স্থির হয়? 
(১) গর গর গর্‌ | গর্জ্ছে দের! | বর কর্‌ ঝর | বৃষ্টি 
(২) আদ, আগ, সই | জল আনি গে | জল্‌ আনি গে | চল্‌ 
(৩) আই আই ন্সাই | এই বুড়ো কি | ই গৌরীর | বর লো 
od (9) কিনু নাপিত | দাড়ি কামার | আক তার | চুল a 
() এক পরসার | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বালী 
ছে) এ সংসার | রসের কুটি 
3 হাই দাই আর | নব লুটি 
__ (৭) নিৰ্ভয়ে তুই | রাখ্রে মাখা | কাল রাত্রির | কোলে 
(৮) বসেছে বাজ | রখের তলায় | স্বান যাত্রার | মেলা 
০) আগাগোড়া | সব শুনতেই | হবে 
০) বাপ: | কাটন হেসে, | "তোমরা মারে | কিয়ে 
পে] বিয়ে কারো সারার দা পরে 
দু কিল নার 












নদ 





বাংল! ছন্দে জাতিভেদ (?) ৯১ 


০২) কপালে বা | লেখা আছে | তার ফল তে! | হবেই হবে 
(১৩) গেছে দৌহে | ফরান্ডাবাদ | চলে 
সেইখানেতেই | ঘর পাত্বে | বলে । 
(১০) হায় কি হ’লে | পেটের কথা | বেরিয়ে গেল | কত 
ইন্জক সে | লাউ টম্সন্‌ | বেরাল ইন্দুর | যত 
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | সুপ্ঝুপ্‌ | কূপ 
দি ছেলে | গল্প শুনে | একেবারে | চুপ 
এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত? '“স্বরবৃত্তে’ ত? লিঙ্গরেখ পর্কগুলিতে যে স্বর 
গুণিয়া মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো স্বস্পষ্ট । কারণ এ পর্ববগুলিতে 
স্বরের সংখা! কখন তিন, কখন দুই হওয়া সব্বেও সন্তিহ্থিত চতুঃস্থর পর্বের সহিত 
মাত্রায় সমান হইতেছে । তাহা! হইলে শ্বরবৃত্তেগ কখন কখন closed sy]lable- 
কে দুই মাত্র! ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে । স্ততরাং বলিতে হয় যে, “রবৃদ্ধ' 
ছন্দে আবশ্যাক-মত ৪১1॥৮|০-কে দীর্ঘ করিতে হয় । কিন্তু সেই আবস্যাকতার 
স্বরূপ কি? পর্বা-পর্বাঙ্গ-বাদে তাচারই ব্যাখ্যা-দেওয়া হইয়াছে | 
এতস্ডি্ তথাকথিত মাত্রারত্তজাতীয় ককিতাতেও যে সর্বদা ‘মাত্রাবৃত্তে'র 
নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের “দশমহাবিদ্থা” কবিতাটিতে 
বা রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন-অধিনায়ক’ কবিতাটিতে ‘মাত্রাবৃত্তে'র নিয়মগুলি 
প্ৰতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ওঁ কৰিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় ০pen 551191০-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় 
“হয় না; এ কবিতাগুলিতে বহু ০29০ 55111০-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। 
কিন্ত উচ্চারণ আনেক সমথে সংস্কতান্থগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ 
বাংলার । ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ থে বাংলা কবিতায় চালান যায় না_ 
ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্ত বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে ০7৪০ ॥১]]এ৮e-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। 
যেমন_ হ্‌ 


শেহ বিহবল | করুণ! ছল ছল | শিযরে জাগে কার | আঁৰি রে 


বচ দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষা-হন্দর | চক্ষে 
তথাকথিত মাত্রাবৃত্তে সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষর হনব বলিয়া! ধরার রীতি থাকিলেও 
এখানে ‘সে’, ‘ক্ল’ অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে । ভারতচন্দ্র, বৰীজ্্নাথ, হেমচজ্ছ, 


We 








হং ংল! ছন্দের মূলসূত্র 
রজনীকান্ত, ছ্বিজেন্দলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইৱাছে। 
এই সমস্ত সংস্কৃতগন্ধি কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অহুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অঙুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
করিলেই দেখা যাইবে ( ১৬ক স্থত্র ডষ্টব্য )। 

Open syllable-এর দী উচ্চারণ “অক্ষরবৃত্ত', ‘স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে 


+ হয় না, এমন নহে। যথা_ 






& বলছি ৰীণে, | বল্‌ উঠ্চৈদ্বেরে 
না--না--না-- | ানবের তরে" 








্ ২ কাজি ফুল | | পেয়ে গেলুম | মালা 


4 হাত কুদস | পা সুদ | সীতারামের | খেলা" 

* সুতরাং আসলে দেখা যাইতেছে যে, সব রকম রীতির কৰিতাতেই 
ছন্দের আবশ্যক-মত ০৮৪ ও ০০5০৭ সব. রকম 55112016-ই দীঘ” 
হইতে পারে। কাছে. কাজেই মাতাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া তিনটি ‘বৃত্তে 
বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই । আজকাল কেহ কেহ এজন্য 
‘অক্ষরবৃত’কে ‘যৌগিক’ অর্থাৎ মিশ বলিতেছেন | কিন্ত “বরবৃত্ত” ‘মাত্রাবৃত্ত ও 
যৌগিক” (%৷=ৎ৭)--এইরূপ শ্রেণীবিভাগ যে কিন্ধপ 11911 বা যুক্তির 
বিরুদ্ধ তাহ! সহজেই প্রতীত হয়। 

বাংল! কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা 
বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংল! কবিতাই ছন্দের রাজা হইতে বাদ পড়ে। 
নিয়ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ; কিন্ত ইহাদের 
কোনটিতেই কোন ‘বৃত্তের’ নিয়ম খাটে না। 








ah oP gst/ nef 
রড Ee | টাপুর টুপুর | নলে এল | ৰান 
/ 





বাংল। ছন্দে জাতিভেদ (?) ৩ 
টার 
(৩} ভাক্‌ দিয়ে কর | দেৰীবর 
নিন । লোভাকর 


টিকার 
ডাক্‌ দিয়ে কর || শোভাকর 





নিরব | জেবী। 





০৪, 0 ৯১২৩৪৪০০০০০ 
(5) ন দহন গেছি (= বেছি) আমি | বার বং | আলে মে 


রব? Hf AS 
আজ কেন | জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে। 





55054 ৯578 ইল) / 
(5) শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালে lg . 





সামী বলে | শা গা মত অত আলে। রর 


(৬) কহিছেন, Rn Ee cI CF + 





চাই) এক কৰা| সীসিন | এই কী বাসন, 
দি দই নি এই ছু জো বি ই 
(৭) কি বলিলে সোডা | কুল করিতে £ যাঁর 
সঙ: বলে নেল। রি বিল শার॥ 
তে) আল) এ ভুলে বিট নলে । দেলে তে নার বাৰে 
ঠান ছিল দানি বোলে। বিহু আাতি খাবে । 


কির PEN RAFI 
(=) রাখার কৈ | শৰী দল ? | বিভাসাগর | কোথা ? 





TREASON LE 
ESE 


ওকি ইলা । নদ লব এল, 


ESA + 
বি্ুলভনার নর বাজে 














odd বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
(১০) সন্ধযাপগে | নিবিড় কালিনা | অহশো। খেলিছে নিশি 

ইত et EE 

ভীত বন্ধন! | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে নিশি 


হী শবে | কী পুরি জানিছে মধ 








 ভাবেতে। পুরিছে বিটগী বন 





কুট করাল | ক ডালিছে | ডাকিনী ছুলিছে ভালে 


বিন বিটপে | ব্ৰহ্ম পিশাচ | হাসিছে হাজারে গালে। 


8১:৩০:৮০: 38, 
(১১) চে 


জাপা । ভরবে ই 


১/ /৯ ২৯০ 
| কেপে ভর | ভবে, 





ছটচ্। হল ছল । করে, 
বাজী | হাকে সর্ব | হে 

= se J - ১২ 
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ই চাক্ল সুখ 
... এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে. এখানে বিভিন্ন ‘বৃত্তের নিয়মের ব্যভিচারী 

_ যে সমপ্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলি শুদ্ধ “রব” শুদ্ধ “অক্ষরবৃত্ 
ঝা শুদ্ধ ‘মাত্ৰাবৃত্তে’'র উদাহরণ নহে। এই সমস্ত ‘বাভিচারী’ কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশ! করি, তাহাদিগকে ছন্দোহৃষ্ট বলিতে কেহ 
করিবেন না_ বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ও সমস্ত কবিতার 
করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 














বাংলা ছন্দে জাতিভেদ (?) ৭৮৫০ 


স্থান নির্দেশ করিতে হইবে ॥ তবে কি প্রত্যেক ‘বৃত্তের প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও ব্যভিগারী ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
ষে, প্রাচীন 'স্বরববত্’ ব| প্রাচীন “মাত্রার বা প্রাচীন ‘অক্ষরবৃত্ত'_ ইহাদের 
মধ্যে পূর্ববনির্দিষ্ট একই মাত্রাপদ্ধতি দেখা যাগ না। আবশ্তক-মত ্স্বীকরণ 
ও নীর্বীকরণ করাই চিরন্তন রীতি। তাহা ছাড়া, “বাড্িচারী রব ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবলমাত্র “ন্বরবৃত্ত" 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও 'সমপূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ 
পন্দ সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতেও 
হবিধার পার পাওয়া যাইবে কি ন! সন্দেহ । 

শাংলা ছন্দের প্রত্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক । বাংলা ভাষার 

ন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতঙ্জ পক্ধতিতে কবিতা রচিত হয় নাই। 
“বৌদ্ধগান ও দোহা”, শৃনবপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্‌ মাত্রাপদ্ধতি বাংল! ছন্দে দেখা খায় না। 
সৰ্ব্বদাই eat 9৩ Bar [1১6০5 বা পর্বব-পর্বাঙ্গ-বাদ অহুযায়ী রীতিতে মাত্রা 
নিণীত হইতেছে দেখা যায়। একই চবণের মধ্যে কতকট! তথাকখিত “ন্বরবৃ্তে'র, 
একতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃতে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হুইয়া আছে দেখা 
যায়। খে ছন্দ বাংল! কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচিত হইয়াছে, আজ্দ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহাধ্, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ পঞ্ারজাতীয় ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি “বৃত্তের” নিয়মগুলির 
মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট । যাহারা পুর্বে ইহাকে “অক্ষরবত্' বলিয়াছেন, তাহারা এই 
সংজ্ঞার দুর্বলতা বুঝিয়! এখন বলিতেছেন যে, ইহা। “যৌগিক” ছন্দ, অর্থাৎ 'ব্বরববত্ত' 
ও '“মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাহারা যাহাকে “স্বরবৃত্' ও 'মাত্রাবত্ত' 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম ৷. প্ররুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
অস্থকারকগণের কাব্য দেখিয়া তাহারা বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা 
করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের “স্বরবৃত্ত' তাহাদের কলিত নিয়ম মানিয়। চলে না, 
প্রাচীন ‘মাত্রাববত্'ও তাহাদের নিম মানে না। আধুনিক “বরকত” ও ‘মাত্রাববত্ত' 
মিশাইয়া যে পয্নারজাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহা। 
তাহাদের স্ৰবকল্লিত ছন্দ:শাস্ত্ৰ অনুসারে যদি তাহারা পয়ারজাতীয় ছন্দের 
ব্যাখ্যা খুঁজিয়৷ না পান, তবে সে দোষ তাহাদের কলিত ছন্দঃশাস্ত্রের ৯ 





৯৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
বাংলা ছন্দের মূল তত্বটি যে তাহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রতীত হয়। 

ক্তরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! বাংলায় যে 
তিনটি স্বতন্ত্ৰ ‘বৃত্ত’ আছে, তাহ! কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। 
এই i৮i৪i০০ সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,_ঘত রকম fallacies of division আছে, 
সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায় । 

আধুনিক অনেক ককিতাকেই অবশ্য যে-কোন একটি ‘বৃত্তে’ ফেলিয়া দেওয়া 
্বায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়। পূর্ব্মোক্ত 
Beat nnd Bar 'Theory-তে স্থত্াকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। 


"আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজার রাখ্িয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক- 


একপ্রকার বাধা-ধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্ত সেই রীতি 
দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্ররুতি বুঝা যায় না। আধুনিক এক একটি 
রীতিতে বাংল! ছন্দের কোন একটি প্রবৃত্তির চরম অভিব্যক্তি 
হইয়াছে। আধুনিক অনেক “স্বরমাত্রিক* ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই 
্ত্বীকরণ হয়; পরন্ধ আধুনিক ‘মাত্রার’ ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেই দীর্থীকরণ 
হয়। ইচ্ছা করিলে-অন্যান্ত বিশিষ্ট রীতির ছন্দ কবিরা চালাইতে পারেন; 
যেমন, এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবলমাত্র বাঞ্জনান্ত 
অক্ষরেরই দীর্ী করণ হইবে, কিন্তু যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষরের দীঘীকরণ চলিবে না। 
কিন্তু বাংল! ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবির! বিশেষভাবে ফুটাইয়া 
তুলুন ন। কেন, মূল সূত্রগুলিতে ভাহাদের মানিয়! চলিতেই হইবে। 
আধুনিক কবিরা যে সর্বদাই আধুনিক “ম্বরঘাত্রিক* বা! আধুনিক “মাত্রাবৃত্ত' ৰা 


_বৰ্ণমাত্রিক’ ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়। 








যাহ! হউক, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংল! ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি 


_ আছে, এক্ধপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই । 





| 


| 
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ছন্দের রীতি 

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য-_লয়ে, য্বাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়। ছন্দো- 
বন্ধনের জন্য অবশ্থ মাত্রার হিসাব ঠিক-ঠাক, বছায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় 
কোন্‌ অক্ষরটি দ্ধ, কোন্‌ অক্ষরটি দীর্ঘ এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের 
প্ররুতি ঠিক জান। হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী 
আছে, তেমনি ছন্দেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌড্ী, বৈর্ভী প্রভৃতির প্রতিরূপ 
নানা রকম রীতি (51৪) আছে। যে তিন রকম রীতির কবিতা বাংলায় 
প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই এক 
এক রকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 

[১] ধীর লয়ের ছন্দ বা তানগুধান ছন্দ ( পয়ারজাতীয় ছন্দ ) 

বাংল! কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম 
দিতেছি পয়ারের রীতি । এই নীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 
'পয়ারজাতীয়” বল! যাইতে পারে। 

(এই ছন্দকেই ‘অক্ষরমাত্রিক', 'বর্ণনাত্তিক'* “অক্ষরবৃতত ইত্যাদি নামে 
অভিহিত করা হয় কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই রীতির করিতায় 
আাত্রাসংখ্য। হরফ, বা বর্ণের সংখ্য! অনুযায়ী হইয়া থাকে |) ধ্বনি- 
বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা খুঁজিলে বলিতে হয় যে,এই ছন্দে সাধারণতঃ 
প্রত্যেক 9511%১19 ব। অক্ষরে একমাত্রা ধর! হয়, কেবল কোন 
শব্দের শেষে হলন্ত 55112 বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই 
মাত্রার ধর! হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইগ্াছি যে, এই মাত্রাপদ্ধতি যে 
সর্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে ॥ মাত্রাপন্ধতির দিক্‌ দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ 
ধরা যায় না। 

পয়ার ধীর* লক্মের ছন্দ । পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার 





ক্লক 
তু কোন কোন পাঠক তানপ্রধান ছন্দের লন সম্পর্কে “বীর” কথাটির ব্যবহারে আপত্তি 


করিয়াছেন। ভাহারা সনে করেন যে, “বীর ও “বিলহ্িত' সমার্থক । ভাহাদের এই ভ্রম 
দুরীতূত করার অন্ত “বীর' কথাটির বার্থ অর্থ কি, তাহ! Monier-illiame-aT 4 Sanshrit- 
T—1991 B.T- 





3৮০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


ধ্বনিপ্রবাহ চলিতেছে কি-না, তাহা! লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবলমাত্র মাত্রার 
হিসাব হইতে কবিতার রীতি অনেক সময়ে বুঝা যাইবে ন11) 

পয়ারজাতীয় ছন্দের আর-একটি নিয়মের (অর্থাৎ কোন শব্দের শেষের 
হলস্ত অক্ষরকে ছুই মাত্র! ধরার ) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর-একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে। “বাংলা ছন্দের মূলতব+ ঈর্ধক অধ্যায়ের ২গ পিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলা 
উচ্চারণের একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি। পথ্ারঙ্ছাতীর কবিতায় এই প্রবৃত্তির চরম 
অভিব্যক্তি দেখা যায় ॥ এ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, “বাংল! ছন্দের এক একটি 
পর্বে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মলে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে,» তাহা পর্নারজাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষন্ূপে খাটে ॥ 


বাংলার উচ্চারণপন্ধতি সারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্থরের গা্ভীধ্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক, শব্দের শেষে সর্বাপেক্ষা কম । কিন্ত হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া 


উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়া দরকার ; সুতরাং বাগ্যস্ত্রের 
কিয়া ক্ষিপ্ৰতর ও অবলীল হওয়া দরকার ॥ কিন্তু যেখানে স্বরগান্ডীা কমিয়া 
'আলিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয় ; সুতরাং শব্দের অস্তিম 
হুলস্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বরগান্তীর্ঘ্যের বৃদ্ধি 


হওয়া দরকার । কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী ; স্তরাং 
পরারজাতীয় ছন্দে শব্দের অস্কিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্বার না! ধরিয়া দুই মাত্রার 


ধর! হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বরগা্ভীহ্যের হাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি 
স্বভাবতঃই একটু মন্থর হইয়া থাকে । এই কারণেও শব্দের অস্তিম হলস্ত অক্ষরের 
ীর্বীকরণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । অথাৎ(পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিয়া এখানে 

. জ্বভভাবমাত্ৰিক অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।) 
পয়ারজাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সৰ্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবার্তায় এবং গঞ্চে আমরা যে রীতির অস্তসরণ করি, সেই রীতি ইহাতেই 
সৰ্্মাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গস্ বা নাটকীয় ভাষা লইয়া 
তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পহারের ও গছ্ছের মাত্রানির্য় 
একই রীতি অঙ্ুসারে হইতেছে। উদ্দাহরণ-স্বূপ পূর্ববোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে “রামায়ণী কথা” ও ‘হাস্তকৌতুক’ হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা 
তে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই 










© 


ছন্দের রীতি ৯০১. 


{(পদমারজাতীয় ছন্দের প্ররুতি স্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাতপধ্য পাওয়া যাইবে । রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্চর্য্য ‘শোষণশক্তি'-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পয়ারের (৮47৬) ১৪ মাত্রা বায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর- 
বহুল পয়ারে পরিব্তিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পয়ারের 
একটানা তান বা ধ্বনিস্রোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু» গুরু--সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে 
যথেষ্ট ফাক থাকে সেই ফাকটা সাধারণতঃ সবরের টান দিয়! ভরান থাকে। 
সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এইজন্য 
তৎসম, অদ্ধ-তৎ্সম, তন্তুব, দেশী, বিদেশী সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান 


পাইতে পারে। 
কিন্ত পয়ারজাতীর ছন্দে অক্ষরযোজ্জনার একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ 


স্বীকার করিয়াছেন যে, 'ছুদ্দান্ত পাণ্ডিতাপূর্ণ দুঃসাধ্য সিন্ধান্ত” এইরূপ চরণে যেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ক্দে (১৮শ 
স্থত্রে ) এই সীম| নিৰ্দ্দেশ করা হইয়াছে-_পর্ব্বাঙ্গের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক। “টদাস্তিক পাত্ডিতাপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” বলিলে তাহা! আর 
কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়া ধরা চলিবে না, কারণ “তিক্‌" 'অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীৰ্ঘ ধরিতেই হইবে। 

পয়ারের লয় ধীর বলিয়া পয্মারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিংবা 
গা-ঢাল! আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না__পরস্ত স্বভাবতঃই একট! অবহিত, 
সংযত কৃতরাং গম্ভীর ভাব আসে । এইজন্য উচ্চাঞ্গের কবিতা! পয্মারজ্াতীয় 
ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে । অন্তত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রায়োগ- 
কৌশলে সংস্কৃত “বৃত্ত” ছন্দের অন্থব্ধপ একটা মন্থর, গভীর, উদার ভাব আসিতে 
পারে ॥ কারণ এই ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধর! হয় না এবং 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। স্থতরাং এখানে 
ব্যঞ্চনবর্ণের সংঘাত আছে। স্তরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।* সুতরাং যে rhythmic barmony 
“বৃত্ত ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্বা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও 
পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে । এ বিষস্বে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত-ই সর্বাপেক্ষা 
বড় রুতী। রবীন্দ্রনাথের “তরঞ্জচুত্বিত তীরে মর্শ্মরিত পল্লব বীজ্নে’ প্রভৃতি 





১০২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র ক 


চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ারজাতীয় 
ছন্দের সর উচু করিয়া বাধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ক্রুপদজাতীয় । 

রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে 
যুক্তাক্ষরবহল সাধু ভাষার শব্দপ্রয়োগের স্থবিধা বেশী। কিন্ত সাধু ভাষা 
হইলেই যে এই রীতির ছন্দ হইবে তাহা নয়। “স্থরদাসের প্রার্থনা’ কবিতাঁটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্ত ও 
কবিতাটি এই রীতিতে রচিত নয়। 


পয়ারের আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ 
দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে ছুই বা দুইয়ের গুণিতক যে-কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ারজ্ঞাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 
বসান চলে ; যথা,__ র্‌ 


বব সবিশেষ | কহিবারে পারি। 


জান তে! স্বামীর নাম | নাহি লক্ষ নারী ॥ 


এখানে অন্বয় অঙ্গুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 
বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট ; যথা 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারত! || 

রে দূত ! ** আঅমর-বৃন্দ | বার তুজবলে || 

কাতর, * সে ধন্র্চরে | রাঘব ভিখারী || ( মধুসুদন ) 
কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 

হল, পাযাণরূপে | ধরাতলে নিশি ( রবীশ্গনাথ ) 


আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ারজাতীয় ছন্দের একটি ধর্শ্মের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ারজাতীয় ছন্দে যে-কোন পর্কাঙ্গের পরেই 
ছেদ বসান যায় ; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে ॥ পয়ার 
ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে। 
এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই 
কারণে যথার্থ ৮18 ০৮৪ বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পরারজাতীয ছন্দেই 
ৰচিত হইতে পারে॥ 





ভি ৭, 


ছন্দের রীতি ১৩ 


পয়ারজাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ 'যে সমস্ত ‘নালিশ’ আনিযাছেন, 
সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন । ইহাতে যে ‘বাংল! ভাষার বথার্থ রূপটি চাপা 
পড়িয়া গিয়াছে’ এ কথা সম্পূর্ণ ভ্ান্ত-দিষ্ধান্ত-প্রণোদিত ; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
রীতি এই ছন্দেই সৰ্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে” বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি “মেঘনাদবধ-কাব্য” অথবা 
রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ অথবা ‘দেবতার গ্রাস’ প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা 
বিচার করেন নাই | খিনি ইহাকে ‘নিন্তরঙ্গ' বলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের “বর্ষশেষ,” 
“সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রতি স্থবিচার করেন নাই । পর়ারজ্বাতীয় 
ছন্দ যে লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা! ইহাতে যে ধ্বনিশাস্রকে 
“কাকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্ররুতি 
সম্বন্ধে স্থস্ব বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ারগ্জাতীয় ছন্দে ‘যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট', এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের 
গভীরতা বা স্থস্মতা-সন্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে ॥ পঙ্থারজাতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক ছন্দ নহে ॥ ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা- 
পদ্ধতি, ইহাতেই রক্ষিত হয় 

'পুৰক্পকালে যে সমপ্ত ছন্দোবদ্ধ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমন্তই পয়ার- 
জাতীয়। শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তানপ্রধান বা 
পয়ারজ্াতীয় ছন্দে রচিত হইত) 

প্রাচীনকালের পত্থারাদি ছন্দে সর্্দনাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যাইবে না। আবশ্যকমত হন্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল; যথা__ 


ব্বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগি 


ন্্যাকালে হাও ভাল | গৃহস্থ দেৰি 
(বংলীৰৰন, মনসামঙ্গল ) 


আম রহ ফুলি! | জগতে বাখানি 
দক্ষিণে নন্চিন বহে গঙ্গা তরঙিণী 
(কৃতিষাস, আত্মপরিচ্স ) 


রি (পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিৰল, | উছলে সরব জল | চল লো বনে 
€ সধুহদেন ) 
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আধুনিক কালেও পয্নারজাতীয় ছন্দে সর্বদা অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব 
পাওয়া যায় না। “বাংলা ছন্দে জাতিভেদ’ অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়া 
হুইয়াছে। 


/ 


[২] বিলন্িত লয়ের ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ 
( আধুনিক মাত্রারত্ত বা ধবনিমাত্রিক ছন্দ ) 


আর-এক রীতির কবিতাকে 'মাত্রাবৃন্ত' নাম দেওয়া হইয়া! থাকে । কিন্ত 
এই নামটি খুব হট বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত 
প্রাকৃত ভাষাতেই' সমমাত্রিক পর্কা লইয়া ছন্দ রচিত হয়। সংস্কৃতে “মাত্রার” 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমন্ত বাংলা ছন্দ-ই মাত্রাবুত্ত বলা যাইতে পারে। 
কেবলমাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোজ করিলে অস্তান্য রীতির কবিতার সহিত 
এই রীতির কবিতার পার্থক্য বুঝ! যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা 
মোটামুটি একটি স্থির পদ্ধতি অঙ্ুদারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রাযোজন! 
.. করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষরমাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব 
অক্ষরকে ভ্রব্ব ধরেন । তবে সর্বদাই যে তাহারা অবিকল এই নিয়ম অস্ুসরণ 
করেন, তাহা নহে; মৌলিক শ্বরের দীর্থীকরণের উদাহরণও যে পাওয়! যায়, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের 'মাত্াবৃত্ত' ছন্দে কিন্ত 
অক্ষরের মাত্রাসম্বন্ধে পূর্বনিদ্ধিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী-সাহিত্যে 
তাহাই দেখা যায়। নিয়োক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে 
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চালক নান হেরি চিত অতি কল্পিত | লোচনে বহে অশু্থাপ। 


৮০৩৬] 
তু জপ অন্তর | জাগে নিরন্তর | ধনি ধান তোহারি সোহাগ। 


এখানে হ্ন্থ দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের ছুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই; 
অথচ ইহা খাটি 'মাতরাবৃত্ত' রীতির উদাহরণ | অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দের কবিতাতে__যেমন, “বৌদ্ধ গান ও দোহা’য়_এই লক্ষণ দেখা যায়; 
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নাশানি লোন | নি তই 





© he 
ছন্দের রীতি ১০৫ 

বন্ততঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্ববনিদ্দিষ্ট পদ্ধতে অস্থসারে 
অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ক্সাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংল! প্রদ্থতির 
পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ । 

সৃতিরাং তথাকথিত 'মাত্রাবৃস্ত' ছন্দ ও পহ্থারজাতীন্ ছন্দের তুলনা করিলে 
মাত্রাপচ্ছতির দিক্‌ দিয় খুব বেন্ট পার্থক্য দেখ! যাইবে ন!। ছন্দের আবশ্যকমত 
অক্ষরের দীর্থীকরণ উভয়জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে “মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় ছন্দে 
দীর্থীকরণ অপেক্ষাক্ৃত বহুল । 

তখাকখিত মাত্রাবৃন্ত' ছন্দের মূল লক্ষণটি এই যে, ইহ! বিলন্ফিত লয়ের 
দন্দ । স্থতরাং এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীঘীকরণ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে | 
এমন কি, প্রয্োন্জনমত মৌলিক-দ্বরান্ত অক্ষরের যদৃচ্ছ ' দীর্থীকরণ চলিতে 
পারে। ( স্থঃ ৩৯ দ্রঃ ) 

পয়ারজাতীয় ছন্দের সহিত এই মাত্রাব্বত ছন্দের অন্যতম পার্থকা এই যে, 
এমাত্রারন্তে? উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান । পয্যারে অক্ষর- 
ধ্বনির অতিরিক্ত যে-একটা স্থরের টান থাকে, “‘মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে না। 
স্থতরাং পয়ারের স্যায় “মাত্রাববত্তে'র স্থিতিস্থাপকতা গুণ নাই, শোষণশক্তিও 
নাই । যদি দেখ। যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি রীতিতে লিখিত 
তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই স্থরের টান আছে 
কি না-আছে তাহা দেখিয়া রীতি স্থির করিতে হয়। 


যত পার বেত | না পার বেতন | তবু না চেতন যানে 


বসি’ তরু "পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহ! মরি 


এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক | কিন্ত প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে 
এবং দ্বিতীয়টি যে পহ্ারের রীতিতে রচিত, তাহা এ স্থরের টান আছে কি না- 
আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় । 

“*মাত্রাবৃত্’ ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক 
স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এইজন্য যৌগিক অক্ষরের 
নীর্থীকরপের দিকে ইহার প্রবৃত্ত আছে। (এই দীর্ঘীকরণ কি ভাবে হয়, তাহ! 
“বাংল! ছন্দের মুলতব”-শীর্ষক অধ্যায়ের ওয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।) যৌগিক 
অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমান হ্রশ্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক 
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জোরের সহিত জ্রত 'লয়ে-উচ্চারণ কর! দরকার হইয়া পড়ে । কিন্ত মাত্রাবৃত্ত” 
ছন্দ দ্রুত লয়ের একান্ত বিরোধী । বস্ততঃ “যাত্রাবৃত্ত' ছন্দে আরামপ্রিয়তার ও 
'আয়াসবিসুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এইক্জন্য এই ছন্দে বর্ণসংঘাত 
ও তহ্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া ছুই মাত্রা পূরাইয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ছন্দে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্তকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়। এবং 
সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝক্ধারটিকে টানিয়া 
রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া 
পরিগণিত হয়। 

“মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে শ্বাসবামুর পরিমাণের খুব সুস্থ হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু 
শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যত্রে কতটুকু আয়াস হইল_ 
সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া বিলম্বিত 
লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকতি। স্থতরাৎ এই ছন্দ অপেক্ষারুত দুর্বল 
ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ব এ ছন্দে বাবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ । কিন্ত এই ছন্দে দীর্থীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া হ্শ্থ 
ও দীর্খের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য স্থ্টি করা যায়। কিন্ত তাহাতে যে 
ধ্বনিতরক্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কৃতের 'অন্থরূপ ছন্দ:স্পন্দন 
নহে, তাহা অন্যত্ৰ আলোচন! করিয়াছি । তবে বিদেশী ছন্দের অস্ুকরণ করিতে 
গেলে আমাদের “‘মাত্রাবৃত্ত' ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর-পরস্পৱার মধ্যে 
যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা 
'অন্থুকরণ এক মাত্রাবৃত্তেই সম্ভব। সত্যোন্্নাখ দত্ত, নজজরুল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি কবিরা 
তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাতপ্রবল ছন্দে অবশ্য গুণগত 

₹ পাৰ্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্ত তাহাতে মাত্র একটার বেশী Pte বা ছাচ নাই, 
স্তরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অস্থকরণ করা চলে না। 
.. পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, “মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পড়ার 
এন, পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের হ্থারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 
সুন্দর হয়; কিন্তু ‘ইস্তক্‌ জুতা-সেলাই লাগাদ্‌ চ্তীপাঠ” ইহাতে চলে না। 
পয়ারে কিন্তু পাখী সব করে রব’ হইতে আরস্ত করিয়া 'গঙ্মান বঙ্ঞাপ্রিশিখা'র 
চিপ ক্রন্দন’ পর্যন্ত প্রকাশ 
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ছন্দের রীতি ৯০৭ 
[৩] জ্রত লয্ের ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ (বলগ্ধান ছন্দ) 


আর-এক রীতির ছন্দকে ‘ছড়ার ছন্দ, কখন কখন বা “স্বরবৃত্ত'-ও বলা হয়। 
এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রামা ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত, এ জন্ত ইহাকে ছড়ার ছন্দ 
বলা হয়। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক ৭5119)1০ ব! অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু, 
কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য কেহ কেহ উহাকে স্বরমাত্রিক বা! স্বরবৃত্ত বলেন। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুশিবার পদ্ধতি হইতেই এই রীতির ছন্দের 
আসল শ্বরূপটি বোঝা যায় না। পূর্ক্দে দেখিখাছি যে, এ রকম ছন্দে ও মধ্যে মধ 
কোন অক্ষর ব্বিমাত্রিক বলিয়া ধর! হই! থাকে। তাছাড়া পয়ারজাতীর 
ছন্দেও তো স্বরধবনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন 
অন্য অক্ষর সাধারণতঃ এক্মাত্রিক বলিয়া গণা হথ। স্থ তরাং, স্থানে স্থানে 
মাত্রাগণনার বিশেষ আছে--ইহাই কি পথারের সহিত এই ছন্দের পার্থকা ? 
তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসগিক রূপ? 
কিন্ত পয়ারের ও স্বরমাত্রিকের রীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন, তাহা তো শোনামাজ 
বোঝা যায়। 
অ দেখো গো | বৰ্মা এলো | দৈষবাণী । নিষে 
এই রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পরার এবং স্বরমাজিক ছন্দ এই উভয়ের 
রীতি অন্সারেই এক | কিরূপে তবে ইহার প্রক্কৃতি বুঝা যাইবে £ 
এই জাতীর ছন্দের লয় জ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্বে্বই অন্ততঃ 
একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে ॥ সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের 
বিশেষ লক্ষণগ্ডলি উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে “খাসাঘাত প্রবল বা 
শ্্বাসাঘাতপ্রধান’ ছন্দ বলাই সঙ্গত। শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যঙ্জের একটা! সচেষ্ট 
প্রয়াস আবশ্যক ; এবং সুনিযমিত, সময়াস্তরে তাহার পুনঃপ্রববত্তি হইয়া থাকে | 
এই কারণে স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বৈচিত্রা খুব কম । পূর্বক্দেই বলিয়াছি যে, 
এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব বাবহৃত হয়; প্রতি পর্বে চার মাত্রা ও দুইটি 
পর্বা্গ থাকে ॥ সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চাবিটি:পর্ব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে শেষ পর্কদটি অপূর্ণ থাকে |. সতোন্দ্রনাথের 
আকাশ জুড়ে | চঙ্‌ নেমেছে | শষ্য চলে | ছে 
চার চুলে | জলের শাড়ি সুক্রো ফলে | ছে 





বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ ॥ রবীন্দ্রনাথ ছুই, ভিন, চার, পাঁচ পর্বের চরণও 
“এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। “পলাতকা’য় এইরূপ নান! দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত 
ছে। 
শ্বাসাদাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হাৰ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
_আসাঘাতের দরুণ বাগ্যন্থের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধহয় সঙ্গোচন 
5 তজ্জন্ত উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্স্তাবী । এই লঘুতাকে লক্ষ্য 
করিয়াই সত্যজ্ঞনাথ বলিয়াছেন 102 
17 
ক আল্গোছে যা’ | গায় লাগে তা’ | গুণ ছে বল | কে? KB 
কিন্তু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ-ও বাংলা! মাত্রাপন্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন । \ 
বাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীখকরশ চলে। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 























ক অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অন্তভূত 
এইজন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে 
৪ একটু ঝৌক দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয়। যেমন__ 
খিন্তা। ধিনা | পাকা-1 নোনা 

কালো-তা তা সে | যতোই কালো | গো 

দেখে-চ্ছি তার | কালো-1 হরিণ | চোখ 


মুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষরটি সেই পর্রাঙ্গের অস্তদুক্তি হইলে 
দরকার। শ্াসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্যস্ত একটু আরামের 
'ধ করে, পুনশ্চ হ্ব্ৰীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। 

ছন্দের ছাচ বাধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ 
) পর্াঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে । পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত , 
থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল 


Ee En on 
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ছন্দের রীতি ৯০৯৮ 


ছন্দে একটি পর্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্ব্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝোঁক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাহার 
ধারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্বে মাত্রাসংখ]া ৪ নহে, ৪৯ শ্রুতবোধের 
‘একমাত্রো  ভবেন্ত্রন্থো -.ব্যজনধণদ্ধমাত্কম্ঠ এই স্হত্রের অনুসরণ করিয়া 
তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক ব্ক্ষরকে ১২ মাত্র। এবং অন্যান্য অক্ষরকে 


> মাত্রা ধরা উচিত । ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রাসমকত্বেক্গ হিসাব! 
পাওয়া যায়? যেমন _ 
১২4১২4১২ | ১২+১+৯+১৯ |১২+১+১+১ | 


আর আর সই | জল আনি গে | জল আনি গে |চল টি 
১+১৯+৯+৯ 1 ১২+১+১১ 1 ১২+১7৯+১ | 
আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে | সখা চলে [ছে 


এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্বের ৪$ মাত্রা হইতেছে। কিন্ত আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না; যেমন_ 
১২4+১+১+১৯ |১+১৯২৯+১+৯ | >২4+১+১+১৯ | 


সপ্ত বীজের | গোপন কথা | অঙ্থরে আজ 
১২+১+১+১২ | ১২+১+১২+১২ | ২4+ ১২+১+১ f 
কামধেনু আর | কল্প লতার | ছল (-২) নাতে | ভুলবে! না 
55৮5 8 | 

তাল পাতার এ | পুখির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে | বল্‌লে কে 


(অথবা, তাল্‌ পাতারৈ - ১২+ ১+ ১+ ১২-৫) 

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্বপরস্পরার এই হিসাকে 
কাহারও মাত্র! ৫২, কাহারও ৫, কাহার ৪২ হইতেছে। স্বতরাং কবি, 
সত্যেন্্নাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপস্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পথ্যন্ত 
তাহা বুঝিয়|া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক ত্বদ্ব ও সমসংখ্যক 
যৌগিক অক্ষর দিয়! পর্ব রচনা! করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন । 
সত্যন্্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রাপন্ধতি যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা অন্তভাবেও 
বোঝ যায়। স্থাসাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক) 
খরিতে পারেন নাই। স্বাসাথাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর 
করে। বাংলায় মাত্রাপন্ধতে বাধা-ধরা বা পূর্বানিদ্দিষ্ট নহে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
শব্দসংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অস্থসারে মাত্রা নির্ণাত হয়। কাজে কাজেই 
এরূপ কোন বাধা নিয়মে মাত্রার হিসাব চলিতে পারে না। 





১১০ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


শ্বাসাঘাতপ্রধান হন্দ সংস্কৃত কিংবা প্রাককতে দেখা যায় লা। বঙ্গের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা! বড় একটা দৃষ্ট হয় না॥ কিন্তু বিহারের 
গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার- 
অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে 

“ছারা £ রা-র্য | ছ্যা“-রা : রাকা | ছা”-র্যা ও লাকা | কালি 

এই সঙ্ধেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রধান 
ছন্দের সঙ্কেত একই । কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিম ( বিহারী ) ফেরিওয়ালার! 
এই সঙ্কেতের অঙ্গপরণ করিয়া চীৎকারপূর্ক্ধক জিনিষ বিক্রয় করে_ 
“জা! £ বাবু | খোদ! ই পর, “সা || লেজ্‌-জ : ৰা-বু | দোদ্‌ “দে| : পয = 

ছন্দে এই রীতি বোধহয় বাঙালীর পূর্কপুরুষের-ও নিজন্থ সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 
বাংল! ভাষার একটি লক্ষণ--অর্থাৎ দীর্ঘন্বর-বিমুখ্তা__এই রীতির ছন্দেরও 
বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় কর! কঠিন, তবে এইমাত্র বলা 
খাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাওতালি বাছ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত 





বাবন্ধত হয়; যেমন 
“দি-পির্‌£ দি-পাং | দ্বি-পির্‌ £ দি-পাং | দি-পির্‌ £ দি-পাং। তাং” 
পুত £ তুর | তু-তুর £ তু | তু-হু £ তু | তু” 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাগ্যের সঙ্কেতও তাই-_. 





্ শলাক্‌ চড়া ড়, | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | লাক্‌ চ £ ডা চড়, | চড় 
সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোলজাতীর প্রভাবের সহিত ইহার 
নিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

রা এই প্রসঙ্গে একটি কথা! বলিয়া রাখা দরকার । কেহ কেহ বলেন বাংলার 
শঙ্থাসাধাতগ্রখান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একাস্ত ভ্রান্ত ৷ 
¢ খিনি কিঞ্চিৎ অস্গধা বনপূর্ববক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এবপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। পরবর্তী এক অধ্যায়ে 
Tu 









টা 





ছন্দের রীতি ৯১১ 


উপসংহারে একটি কথ! পুনর্ববার বলিতে চাই। উপরে বাংল! 
ছন্দের তিন রীতির কথ। বলিয়াছি। কিন্ত বাংল! কবিতার তিনটি 
স্বতন্ত্র জাতিভেদের কথ! বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে 
বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে৷ দ্রুত লয়ের স্থলে ধীর লয়, 
ধীর লয়ের স্থলে বিলব্দিত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও দেখ! যায়। 
এমন কি একই চরণের খানিকট! এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, 
এ রকমও দেখা যায়।* 


A ATTIC 
খাড়া বড়ি | শাক্‌ পাহাড়ে | বিলগ্গণ | টান (ক) 


কালিয়ে কাংাৰ ৰেখে দেখাকে অন্যান = (ধীর) 
তোমা সব! | জানি ব্ামি | প্রাণাধিক | করি (শী) 
te oY 

প্রাণ ছাড়া যার | তোম! সব! | ছাড়িতে না | পারি _- (ক্রুত+বীর ) 


বাংল! ছন্দের ভিত্তি পর্ব, এবং পর্ক্বের পরিচয় মাত্রাসংখ্যায়। 
কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
'তদন্ুস।রে তাহার রীতি নির্ণয় কর! যায়। বাংল! ছন্দের মাত্রা- 
পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্নীয়, তাহ! ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে 
ন! । কবিতা-বিশেষে পৰ্ববগঠন ও মাত্রাবিচার হইতে একটি 
বিশিষ্ট ভাব বা রীতির আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রা- 
সংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা রীতিতে একই কবিত! 
পড়! যায়। ভিন্ন ভিঙ্পস রীতির আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সন্দন্ধে যে 
মন্তব্য করিয়াছি, তাহ! সেই রীতির চুড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাতেই 
খাটে। কিন্তু সকল কবিভাতেই যে কোন-না-কোন রীতির চূড়ান্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা। নহে। 





* বিভিন্ন লরের পর্বন একই চরণে খাকিলে তাহাদের সমলাতীক্স হও! বাঞ্চনীয় । একই 
চরণে জ্রুত ও বীর ( নাতিক্রত ) লয় খাকিতে পারে । কিন্ত বিলন্বিত কষের স্থলে ক্রুত বা ধীর 
(নাতিক্রত) লয়ের প্রর্োগ হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত করত লয়ের স্থলে অপেক্ষাকৃত মন্থর 
জয়ের প্রয্োগ করা বাগ, কিন্ত ইহার বিপরীত করা যায় না। সুতরাং বীর লয়ের স্থলে বিলম্বিত 
লগ়ের ব্যবহার সম্ভব । 





বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হইস্থাছে। আরও ছুই-একটি কথা এখানে বলা হইতেছে । 
যাহাকে ধীর লচ়ের ছন্দ বা পয়ারজাতীঘ ছন্দ বলা হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই রীতির ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে» 
১০ মাত্রার পর্কেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতন্তি্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, * মাত্রার পর্কের ব্যবহারও এই রীতির ছন্দে বিরল নহে; যথা-_. 
* মাতার পর্বদ-_নাসা তুল | তিল কুল | চিন্তা ুল | ঈশ 
বাকা সি | হুথা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 
৫ = ৮ _এককানে শোভে | ফ্ণিমওল 
আর কানে শোভে | সপিকুল 
= = জন ভগবান্। সর্কশক্িসান্‌ | জয় জয় তবপতি 
করি প্রণিপাত | এই কর নাখ | তোমাতেই খাকে মতি 
+ = ০ _ কল্তা বলি পৃথ্যী | সীতারে ডাকে খনে 
কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে 
নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান 
যৃত্তিষতী পৃথিবী | হইল বিদ্যমান (কৃত্তিবাস) 
বিলম্বিত লয়ের ( ধ্বনিপ্রধান ) ছন্দকে কেহ কেহ ৬ মাতার ছন্দ বলেন) 
কখন কখন তাহারা বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ত ৪ ও ৮ মাত্রার পর্ক-ও বিলদ্দিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যায় । 


জ্যাত | নাই বাধ ৮58 
এই চাদ উন্মাদ টং 
এই সন | উন ক 
তর | এই চাদ + 





বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১৩ 





অঞ্চল সি্িত | গৈরিকে ব্রণ একে) 
গিরি-নলিক! দোলে | কুস্তলে কর্ণে =৮+৭ ০% 
(সতনাথ) 
ই চাপা | মেলোপোটা নিশাই =৮+৭ 
সাজার ; ওপর | হবে সে কি : বির্ারি পভ 
( নামলা--ছড়া--রবীন্নাখ ) 


পয়ারজাতীয় ছন্দে কেবল দুই মাত্রার চলন আছে, এ মত যুক্তিস্গত 
বলিয়। মনে হয় না। 


ধর্মেরে ভাসাতে চাহে | বলের অক্তার (ববীন্রনাখ__নৈবেস) 
এই চরণটিতে ছুই মাত্রার চলন আছে, এ কথা বলা যায় নাঁ। ছুই মাত্রা ধরিয়া 
ইহার পর্ব্বাঙ্গবিভাগ করা যায় না। 


বিলস্বিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না। 


অশ্রর সৌক্কিক । 
হাস্তর সুপ্তি! 
লহরের লীলা ঠিক 


লাস্কের মৃত্তি ( সতোস্রনাথ ) 
এ ক্ষেত্রে তিন মাত্রা ধরিয়া পর্ববাঙ্গবিভাগ করা সম্ভবপর নয়। 


বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পারে মুল পর্বের মাত্রাসংখ্যা ধরিয়া, 
যেমন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি । এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 
ওজন বোঝা ঘায়। আর-এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা যায়_চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সমাবেশ-আঅহুসারে। ১৪নং স্থত্রে গভি-অঙ্থসারে পাচ রকমের 
অক্ষরের কথা বল! হইয়াছে-_লবঘু, গুরু, বিলম্বিত, অতিবিলস্বিত, অতিদ্রুত । 
ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্বদা ও সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়, 


অন্য প্রতোক প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিধিনিষেধ: 
85992 B.T. 










৪ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
॥ নিম্নের নন্মাত্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে । 


পাখী স। বরে রব রাতি পোহাইল, 
কাননে কুহুম কলি'সকলি ফুটিল। 
তুষি হালো শুধু, নধুরহাসিনী, 
_ বুৰিতে না পারি, কী জানি কী আছে, 

তোমার সনে। 

















বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ৯১৫ 


অতিবিলস্থিত অক্ষর কদাচ ব্যবহৃত হয়। কিন্ত কোন পর্বাঙ্গেই একাধিক 
ব্যভিচারী অক্ষর থাকে না। [ ৩> স্তরের উদাহরণ (ঈ) আঃ ] 

(৩) বিলগ্িত ছন্দ (শুদ্ধ )_ 

এরূপ ছন্দে লঘু ও বিলস্বিত এই দুই প্রকার অক্ষর বাবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনিপ্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়__বিলম্ষিত । [৩৯ স্ুত্রের উদাহরণ (উ) জ্রঃ ] 

(৩ক) বিলস্বিত ছন্দ (মিশ্র) 

একরূপ ছন্দে ব্যভিচারী হিসাবে অতিবিলস্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয়। 

[ ৩১ স্থত্রের উদাহরণ (উ) দ্রঃ ] 

(৪) অতিবিলস্বিত ছন্দ_ 

এন্ধপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলস্বিত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
অন্যান্ত অক্ষর লঘু ব1 বিলস্বিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এরূপ চরণের 
সাধারণ লয়_বিলস্বিত। সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিত অনুকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব । [৩৯ স্থত্রের উদাহরণ (খর), (2), (এ) জ্রঃ ] 

(৫) জ্ৰুত ছন্দ (শুদ্ধ) 

ইহাই তথাকবিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ । ইহার লয়_ক্রুত। 
এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিক্রুত এই ছুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
গুরু অক্ষর-ও সৌবম্য রাখিয়। ব্যবহৃত হইতে পারে। 

[ ৩১ স্থত্রের উদাহরণ (অ) আঃ ] 

(ক) ক্রত ছন্দ (মিশ্র) 

এন্ধপ ছন্দের চরণে ব্যভিচারী হিসাবে বিলঙ্থিত ও অতিবিলম্থিত অক্ষর 
কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে । [৩৯ স্থজ্জের উদাহরণ ( আ.) রঃ] 

ছন্দের জাতি, রীতি ও লয়-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের 
বিবিধ উদাহরণ পূর্ব্্ব দেওছা হইয়াছে । 

এস্থলে বলা ক্পাবশ্থাক যে বাংলা ছন্দের মাত্রাপন্ধতি মূলতঃ এক । উপরে 
যে কয় শ্রেণীর ছন্দের কথ! বলা হইল সবই সেই পদ্ধতি ও উহার মুল স্থত্রগুলি 
মানিয়। চলিতে হয়। 
" বাংলা পছের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্য থাকে । 
লখু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা 


ক 





MESS. ™ 









১১৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র i! 


বিশিষ্ট লয় ও রীতির উদ্ভব হয়। যে পাচ প্রকার অক্ষর আছে, তদঙ্বসারে 
উল্লিখিত পাচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব। শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া! থাকে তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্ববান্দে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 
সংখা! স্বলপই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার 
করিতে হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কচিৎ প্রয়োগে লয়-পরিবর্তনের জন্য ছন্দ 
কখন কখন মনোজ্ঞ, বৈচিআন্গন্দর, ও ব্াঞ্জনাসম্পন্দে গরীয়ান্‌ হইয়া থাকে । * 





* একজন লেখক বাংলা ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন-_পদভূমক, পর্ধবভূমক 
ও ছড়ার ছন্দ। “বাংলা ছন্দের জাতি ও ঢঙ:-শীর্ষযক অধ্যায়ে থে ত্িধা বিভাগের ত্রুটি আলোচনা 
কর! হইয়াছে, ইহা। তাহারই পুনরাবৃত্তি ; শুধু নামকরণে অতিনবন্ধ আছে। পল্সারজাতীয় ছন্দের 
এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিছেন ‘প্'। “পদ কথাটির নান! অর্থ হয়, সুতরাং এই কথাটি 
স্যার না করাই সঙ্গত। তাহা! ছাড়। পদদুমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের কোন পরিচয় দেওয়া 
|, বরং একটা 76111570248 ঘোষ ঘটে । বাংল! ছন্দের এক একটি 7০,৪80৫-এর, 
_ শ্রতিশব্মহিসাবে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তখাকখিত তিন জাতীয় ছন্দ কি এতই 
'পরম্পরবিরোধী ? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন! পূর্বে কর! হইয়াছে । 
ছেদ ও যতি শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন. কিন্তু তাহাদের তাৎপথ্য ভাল করিয়া 
বুঝিতে না পারার তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন । 
“পদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় না'গাহার ইত্যাদি সত গ্রহণযোগ্য নর । এই 
ধ্যানের প্রারন্েই যে উদদাহরণঞ্লি আছে, তদ্থার| ইহার খণ্ডন করা! বায় । 
বাংল! ছন্দে কখন কখন যে অক্ষর হব বা দীর্ঘ হয়, সে সন্বন্ধে তিনি কোন সম্মোষজনক 
_ব্যাখ্য করিতে পারেন নাই। “ছলে প্রয়োজন বুঝি ব্ক্ষরগুলি দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয় 
কিন্ত লে; প্রয়োজন কি, ‘কি ভাৰে তাহ বোকা যার, এবং সে প্রয্নোজনের প্রভাব কিরূপে ক্রু 
cg 





ছন্দোলিপি 


অনেক পাঠকের স্ববিধা হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিপি দে ওয়া হইল । ba 


587 






বেৰন | নিবো £ অতি | ঘোর (০+৩)+(৩+৩)+(৪+২)+২ 


মা কিছু £ হাতা, | গিরি £ বলেন, | “কেটা  বেটাই | চোর" 
স৩+০১+০+০১+৫০৯+০)+৭ 
পরদ_গা্রিক ॥ 
চরণ __চতুষপর্বিদক, অপূরণপিদী ( সবে পর্বদটি স্রন্ঘ )। 
স্বক-_পরপার সমান সমপদী ছুই চরণে মিত্রাক্ষর 
রীতি-- ধ্বনিপ্রধান । 
লয় বিলৰ্বিত। 


(রা? 









+৩+২)+৩+৩) 


০+৮)+২+) 


পর্ধব-_অক্টফাজিক । 

চরণ-__দিপর্বিক, অপূর্ণপদী (০০৮০1₹০১৩) (পল্ার ) । 
স্তবক__সমপদী 7 * চরণ, মিতরাক্ষর ( ক-খ-ক-থ )। 
রীতি_তালপ্রধান। 

লয়--খীর । 


Ce) 


এ 8 28785-5755 
ক্র } পেকে | বের £ দেশে | খোসা পরা উ ২ ছা 
=২+২)+(২+২)+(২+২)+০+২) 


=(২+২)+(২+২) +> 








১১৮ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


তারি). af os fee 
ও পা; রেতে | সোনার £ কুলে | আঁধার £ দূলে | কোন্‌ £ মারা 
২+২) +২4২) + (২+ ২)+ (১ +২) 








EEA Eta we 79. 
গেয়ে £ গোল | কাঙ্গ-ভা : ভানো | গান। =(২+২)+ (২+২)+>১ 


পর্গ_ চতুর্মাত্িক। 
ভরণ-_চতুষ্পবির্বক ও ত্রিপর্কিক, অপূর্ণপদী। 

প্ডবক--অলমপদ্থী ৪ চরণ ( ১মস্৩র, বর = ৪র্থ )। সিত্াক্ষর ( ক-ধ-ক-খ )। 
ীতি__হবাসাঘাত প্রধান । 








লয় ক্রুত। 
(৪) 
15৯ les ৯০৩০ fee ৬৩৩ 
সতি, 3 রে সতি” | কাদিল ; পশুপতি | পাগল : শিব 
=(+9)+ (9+9)4+ (৪+6 +২) 


০0০০ ৯০ ০০৪ ০০ হ 
যোগ ; মগন £ হুর | তাপস £ বত দিন | তত দিন : নাহি ছিল ক্লেশ 
স(০+৩+২২48+5 419 +942) 





পর্বদ_অষ্মাত্রিক । 

চরণ ত্রিপর্কিক, খআতিপবী (১57০৮-59181210) (দীর্ঘ ত্রিপদী )। 
স্তবক-__সমপদী ২ চরণ, সিত্রাক্ষর । 

রীতি ধ্বনি প্রধান । 

লগ্ম_বিলব্বিত ( অতিবিলন্িত ছন্দ ) 


(৮+)+ ৩+৩) 
=(৪+২+২)+(৩+৩) 
= ॥+২+২)+ ৩৯৩) 
=(:+॥৷+(5১+৩) 
= ৪4৪)+(৩+৩) 


সাধারণ 'অমিত্রাক্ষর 
ছন্দোবন্ধ 











যদি তুমি মর তরে। 
গত } 


ই চমকি | 
জি? উবে ১ বৰ | এ পুচ £ ৰম: পৰ্বত । 





সৰারে £ ঠেকারে £ দিয়ে দীড়াইবে £ পথে; || 
অণুতষ £ পরমাণু | আপনার £ ভারে | }) 
সঞ্চয়ের £ অচল £ বিকারে || 
বিদ্ধ £ হবে | আকাশের £ নর্ক্মূলে | } 
কলুবের £ বেদনার £ শুলো । | 
পর্_মিশ্র ( বা ১* মাত্রার )। 
চরপ-_িপর্িবক ও ত্রিপর্কিক । 1 
স্তবক-__বিষসপদী, নিশ্র, জটিল নিত্রাক্ষর । 
রীতি-তানপ্রধান । 
লয়--ধীর। 





£2) 
০/৮/০/ ০ 
রস 41 লো (লা । জা 





ওত কারে 
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ব্যাধির চেয়ে | আখি হ’লো | বড়ো : 

AR) / 

নি কৌ আনা 
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(বিলের উহ হাড় লো এখন | সর বাড়ি। 
পৰবব--চতুৰ্মাত্ৰিক । 
চরণ-_িশ্র ( দ্বিপর্ৰিদক হইতে পঞ্চপৰিদিক ), পাশ: পূর্ত । 
স্তবক-মিশ, সিত্রাক্ষর। 
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=(৩+5)+(৩+২) 
ছিলীদ =(০+৪)+(৩+9) 
TET -০+০+০+৯ 
পর্ব__সপ্তমাত্রিক । 
চরণ দবিপর্বিক ও চতুষ্পর্ধিক ( অপুরণপণী )। 
বীতি-_খ্বনি প্রধান । 
লয়__বিলদ্বিত। 
(7৮) 
=(৩+২)+(৩+২)+ (৩+ ২) +২ 
রত =(০+২)+২ 
=(৩+২)+(৩+২) +২ 
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পৰদ--পক্চমাত্রিক। 
চরণ_-এক-, দ্ব- বা তরি-পর্বিক (অতিপদী )। 
এ রীতি-ধ্বনিপ্রধান । 
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ছন্দোলিপি ৯২১ 
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বিপুল এ | পৃথিবীর 2 কতটুকু £ জানি । ৪১০ 
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বেখ! পাই | চিত্ৰময্ী £ বর্ণনার £ বালী ০৪4১০ 

কুড়াইয়া আনি। 
ই দীনতা। £ এই | আপনার £ মনে +৬ 
পূরণ £ করিয়া : লই | যত পারি 2 ভিক্ষালক্ : ধনে। Ee 





ডরণ-_ছিপর্ধিক (পূর্ণ চরণ ৮-+ ১০৯১৮ মাত্রার, খণ্ডিত চরণ * ব1 ১৪ সাত্রার )। 
স্বীতি__তানপ্রান। 





লয়--ধীর । 
6 ২21 
৪১৪ 
e+ 
-e+৪ 
-৪+৩ 
০৯+৪ 
৪5 
IAFL CEI 
(ওরে, সেই ) অদ্ুৎ : ছেলেই | তুলে £ কোলে, ৪৯ 
/০ 51, 
তু হলে বঙ্গ বাজ ০৪৩ 
পর্ধদ__চতু্াত্িক। 
চরণ দ্বিপর্বিকে । 
রীতি_বলপ্রধান । 











নন্দলাল তে | একদ। একটা | করিল ভীষণ | পণ 
স্বদেশের তরে, | যা” করেই হোক, | রানিবেই সে লী | বন। 
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হই নোর চিন্ত, | পুণ্য তীর্ষে | লাগে রে হী 





এই ভারতের | মহা মানবের | সাগর তীয়ে। 
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তৃতীয় ভাগ 
+ পক্রিশিষ্ট 
বাংলা ছন্দের মুলতন্ব 
6১) 
ছন্দ, ভাষ! ও বাক্য 
Metrics বা ছন্দঃসন্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ ry th 
বা ছন্দঃস্পন্দন-সম্বদ্ধে একট। পরিষ্কার ধারণ! থাকা দরকার। বাংলায় ছন্দ 
শব্দটি [8০০৮৪ ও /1১501/58 উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm 
যে দুইটি পৃথক ৩০০০৮ অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় 
সব সমম আসে না। কবি যথন লেখেন যে__ 
“ছন্দে উদ্িছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে, 
ছন্দে জগমগুল চলিছে” 
তখন তিনি ছন্দ শব্দটি 51700) অর্থেই ব্যবহার করেন ॥ M৫৪০ বা পঞ্থের 
ই ছন্দ 2১5১5 বা সাধারণ ছন্দংস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রকাশ মাত্র। 
রসাহুতৃতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 
উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল 
ম্থতোও একরকমের ছন্দ আছে, মাঙ্গযের শিল্পের অভিব্যক্রির মধ্যেও ছন্দ 
আছে। খাহার। ভাবুক, তাহারা বিশের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্বাযুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের 
ফলে মনের মখে। মনদু্ধ আবেশের ভাব আসে, শ্বপ্রে। জ মায়া জ মতিভ্রমে কু 
এই রকম একটা বোধ হয়। * এই অনুহুতিটুকু কবিতার ও অন্তান্ত সুকুমার 
কলার প্রাণ । 
এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি ? ইন্দিরা বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকিলে মলে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? সুধ্যান্তের সময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের স্বরে বা তাঙ্গমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে 





৬ ছাগ্ততে ইতি ছন্দ:--ঘাহাতে পুর্বে অহরগণ আচ্ছন্্ (হমুদ্ধ ও অভিহৃত ; হহ্যাছিল। 
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এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, বাহার জন্য আমর। এ সমস্তের মধোই ছন্দ 
বলিয়া একট। ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্তান্ত ইন্জিয়ের 
ভিতর দিয়। আমরা রঙ বা স্থর বা গন্ধ কিংবা এ রকম কোন না কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমর! ছন্দোময় বলিয়া 
তাহাদের উপলব্ধি করি ? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেযের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ । 
তাহারা বলেন যে, সমপরিমিত কালানস্তরে যদ্গি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
"আছে বল৷ যাস্স। স্মূতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন 
ইত্যাদিতে ছন্দ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্ত ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সু 
বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান 
লক্ষণ ; কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম 
নাই, বা খাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোঝোধ জন্মে না। স্থধ্যান্তের সময় আকাশে 
কিংবা বড় বড় চিত্রকরদের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখা যায় তাহাতে ত 
পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি 2১0১7) . নাই ? 
গায়কের! যখন তান ধরেন, তথন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? 
আসল কথা_+)১১॥৷-এর কাজ্জ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের স্থষ্টি 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কর! নহে । 

কোন স্থিতিস্থাপক পদাখের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। 
আমাদের বাহেন্দিয়গুলির গঠনকৌশল পরাবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা 
স্থিতিস্বাপক্ উপাদানে তৈয়ারি । বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা এ পলিবন্ত্ীন 
অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক স্রাযমুতে আঘাত করিয়া স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মন্ডি্কের কোষে ছড়াইয়া অগ্ুন্কৃতিতে 
পরিণত হয়। অহ্রহঃ বাহ জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের 
স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্ডিয় অভিত্ৃত হইতেছে । যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের পর্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামন্ত অনুভূত হয়, তখনই 
ছন্দোবোধ জন্মে । 

এই সামঞ্রস্তের স্বরূপ কি? যদি সমখন্মা ঘটনাপরস্পরার মধ্যে কোন বিশেষ 
গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
নুন্দ:স্পন্দন আছে বলা যাইতে পারে । কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 
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তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্ত প্রত্যাশা জন্মে । কানে যদি ‘সা’ সুর আসিয়া 
লাগে, তবে মন স্বভাবতঃই তাহার পরে 'পা* কিংবা এমন কোন সুরের প্রত্যাশা 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সি দুর 
(vermilion) রঙ দেখিলে তাহার পরে গাঢ়-নীল (॥!৮৯-%৪৮i০e) রঙ দেখিবার 
'আকাঙ্ষ। হওয়! স্বাভাবিক। কিন্ত প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্য 
ঘটনা আসিয়া পড়ে তবে মনে একটা আন্দোলনের স্যরি হয় ; আবার যাহা 
প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর-এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের বাঞ্জনা হয়। এইকপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ- 
বৈচিত্র বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবজনিত আন্দোলনই ছন্দের 
প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা স্বরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে 
রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাখার্থ্য প্রতীত হইবে । কেবল দেখিতে 
হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা, সঙ্গীতের 
ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরস্পর“বিবাদী' না হয়। নানা রকমের 
স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগান্থক্ূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি 
হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 

কিন্ত বৈচিত্রা ছাড়াও ছন্দে আর-একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক । সেটি 
হইতেছে,_ঘটনাপরস্পরার মধ্যে কোন প্রকারের একান্থত্র। সঙ্গীতে সুর 
আবেগান্যায়ী বৈচিত্রা আনিয়া দেয়, তাল সেই হুরসমুদ্রায়কে এক্যের সুত্রে 
গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায় ; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির । বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবত্তি_এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় 
স্পন্দনের উৎপত্তি ! ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্রোর জন্য গতির এবং অপর দিকে 
এক্যম্থত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অস্থভূত হয়। 

সুতরাং বল! যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধশ্ম 
ঘটনাপরপ্পর! থাকা দরকার ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের যখ্যে কোন এক রকমের 
পরক্যন্ত্র থাকা দরকার ; তৃতীয্ত:, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতমোর জন্য একট! হুন্দর বৈচিত্রের আবিভাব হওয়া দরকার | দৃষ্টাস্তব্ব্ূপ 
বলা যাইতে পারে ঘে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পধ্যে তালবিভাগের দ্বারা এক্য 
এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার ছার! বৈচিত্রা সাধিত হয়, এবং এইরপে 
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পত্যাছন্দের মধোও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টকপে পরিদৃষ্ট হয় । বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পদ্ছন্দের কাজ । পত্যছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্স্মী ঘটনাপরম্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি_-এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হুইবে; এবং 
পারম্পর্ধা বলিতে, কালান্ঘায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে । বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া এ্ঁকোর স্ত্র থাকিবে; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়া 
পর পর বাক্যাংশ অস্থক্ূপ হইবে, বা কোন ০৮৮i০U৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
Pattern বা আদর্শের অশ্ুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নক্মাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের ব্যগ্রনা করে, এবং একাধারে এক্যের ও বৈচিত্রের সমাবেশ 
করে। কিন্তু এ ধরণের ইবচিত্রো নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, স্থতরাৎ ীক্যের 
বাধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অন্ধপ্্ী বৈচিত্রা-সম্পাদনের জন্য অন্য 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাক! আবশ্যক | কবি স্বাধীনভাবে 
সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়! বৈচিত্র সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের 
গ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দ একঘেয়ে ও 
বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের গ্যোতন। হয় না। এই সত্যটি অনেক 


কবি ও ছন্দংশান্্রকার বিশ্বত হন বলিয়া তাহার! ছন্দঃসৌন্দধ্োের মুল স্ত্রটি 
ধরিতে পারেন না। 


1৮7০৪ বা পছ্ধাছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের এক্য- 
বন্ধনের স্থত্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, 
সে বিষয়ে মাত্র দিউনির্ণঘ় করা যাইতে পারে, বাধা-ধর! নিয়ম করিয়া দেওয়া 
যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এক্যবন্ধনের স্থত্র কি হইতে পারে, 
তাহা ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের নীতির উপর নির্ভর করে, সে 
বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে ॥ 

কাবাছন্দের প্ররুতি বাকোর ধশ্দের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং প্রথমতঃ 
বাক্যের ধশ্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা 
বুঝিতে হইবে । 

ধবনিবিজ্ঞানের মত বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা 5511919। বাগ্যস্্ের 
স্বল্লতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর 
উচ্চারণের সময়ে, কঠনালীর ভিতর দিয়া স্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ 
বাগ্যস্ত্ের অবস্থান অন্সারে শ্বাসবায় কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, 


এবং পরে সুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অঙ্গসায়ে উপরস্ত ব্যঞ্জনধবনিরও 
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উৎপাদন অনেক সময় করে। বাগ্যত্রের অঙ্গসমূহ্র পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অঙ্গুলারে অক্ষরে রূপের ঝা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের 
স্থ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়। স্বর থাকিবে এবং সেই 


স্বরই অক্ষরের মূল অংশ । অতিরিক্ত ব্যঞ্নবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ 
প্রদান করে মাত্র । 


ধ্বনি বিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্্ম_(১) তীব্রতা ():০)১)__স্বাস বহির্গত 
হইবার সময়ে কণ্ঠস্থ বাকৃতহ্থীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 'অহুসারে 
তাহাদের দ্রুত বা সুদ্ধ কম্পন স্থরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই ক্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা ভীত্র হইবে। (২) গাস্ভীর্ঘয (intensity 
or 1930859)__অক্ষর উচ্চারণের সময়ে যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায়্‌ একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে 
স্বর শ্রুতিগোচর হইবে । (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length or 
duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যস্থ কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (9) স্বরের 
রড (৮০০৩ ০০1০4%)-_শুদ্ধ প্বরমাত্রেরই উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, শ্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্থ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহারও কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে ; ইহাকেই বলা যায় 
স্বরের রড । 

এই ত গেল স্বরের স্বধর্শ্মের কথা। তাহা! ছাড়! কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত 
হইয়া যখন বাক্যের স্থষি হয়, তখনও আর ছুই-একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা 
যায়। কথা বলিস্বার সময় ফুসফুসে স্বাসবামুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাসগ্রহণের 
জন্য থামিতে হয়, ঠিক নি:শ্বাসগ্রহণের সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় 
ন!। এইজন্য বাক্যের মাঝে মাঝে 1056 বা ছেদ দেখা যায়। তম্তিত্র যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও জিহব্‌কে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরাসস্থল থাকে ॥ 

কথ! বলিবার সম্ধে নানা লক্ষণাত্রান্ত অক্ষর ও অক্ষরসমটির পরম্পরায় 
উচ্চারণ হইয়| থাকে | কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা 
কিয় ছুই-একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । ছন্দোবদ্ধ রচনার 
এক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন-এক বিশেষ ধর্শ্মে। 
আবার ছন্দোবন্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্শ্মের 
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মাত্রার বৈচিত্রো__হযমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের এক্যস্থত্র পাওয়া! যায় প্রতি 
পাদের অক্ষরসংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্পিবেশের 
রীতিতে ; সেই কণেকটি অক্ষরের মাত্রা-সন্নিবেশের জন্য পাদান্তে একট! বিশেষ 
রকমের ০৭০০০০ বা দোলন অস্থভব করা যাত । আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত 
ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্র, ্বরিত ভেদে ভিন ভিন্ন মাত্রায় স্বরতীব্রতার 
দরুণ আবেগন্যোতক বৈচিত্র অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রাসংখ্যার দিক্‌ 
দিয়! ওীক্যস্থত্র পাওয়া যায়; কিন্ত হৰহ্ব-দীৰ্ঘ-ভেদে অক্ষর সাজাইবার রীতি 
হইতেই বৈচিত্রোর অন্থভূতি জরে অর্কাচীন সংস্কৃত ও প্রারুত ছন্দে এবং 
উত্তর-ভারতের চলতি ভাবাসমূহের ছন্দে আবার এক্য্থত্র অন্যবিধ ; সেখানে 
প্রতি পর্ষের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের উকাবোধ হয়। Measure 
বা পর্কোর ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন যাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার ৪০০০০ বা অক্ষরবিশেষের 
উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্মরগান্তার্যাই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ । প্রতি চরণে 
কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার £০০৮ বা গণ থাকার দরুণ এঁক্যবোধ জন্মে; 


কিন্তু গণের মধ্যে ॥০০০৷-যুক্ত এবং ৪০৩০০-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে 
ইবচিত্রাবোধ জন্মে । 


এইকূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্ররুতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, এক্যবোখের ও 
বৈচিত্রাবোধের ভিত্তিস্বানীয় ধৰ্ম্ম, এক্যের আদর্শ, একা ও বৈচিত্রের পরস্পর 
সমাবেশের রীতি_:এই সমস্ত বিষহেই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে 
সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন, লৌকিক সংস্থতের কৃত্তচ্ছন্দের এবং অর্ধবাচীন সংস্কতের মাত্রাবৃত্ত বা 
জাতিচ্ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং 
সভ্যতার ইতিহাস অস্থসারে এই পার্থক্য নিক্পিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে 
অনাধ/ভাষিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ 
বৃত্তচ্ছন্দের স্থানে জাতিচ্ছন্দের উৎপত্তি হইস্থাছিল। বাক্যের নানা ধশ্ম 
থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে ছুই-একটি বিশেষ ধন্দই সমধিকরূপে মন ও 


শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু 
তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । 


যি 


১৩২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


বাংল! উচ্চারণ-পদ্ধতি 

বাংলা ছন্দের সুলতবগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পক্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার। সেই বিশেষহুগুলির সহিত বাংলা ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাধা-ধরা লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়া 
নাই। অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্লাধিক তাক্সন্তম্য ঘটে । কিন্তু অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধৰ্ম্ম অন্যান্থ ধৰ্ম্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধৰ্শ্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃস্থত্র রচিত হইয়া থাকে। সংস্কতে অক্ষরের 
মধ্যে কোন্টি ভন্ব, কোন্টি দীর্ঘ হইবে, তাহা স্বনিদ্ধিট আছে, গদ্যে পদ্দ্যে 
সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে, এবং তদস্সারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের দৈর্থা স্বনিদ্দিষ্ট নয় এবং পদ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে 
বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ ০০০০০-এর দিক্‌ দিয়া উচ্চারণের 
যথেষ্ট বাধাবাধি আছে। শব্দের কোন অক্ষরের উপর ৪০০০০ বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নিদ্দিষ্ট আছে এবং ৭০০০৷৮-অঙ্ুলারেই ছন্দ 
রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্ত বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কাল- 
পরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবীধা নিয়ম নাই । 


চল.তি বাংলার একট! উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্‌ £__ 
॥ BUILT 1 
“আর (,) টের পেলেই বা কি? | ধরা কি মুখের কথা! | ছ্যাখ... শ্রীকান্ত, | কিচ্ছু তয় 
॥ HELO ROE TE EOE TE RE 
ডিঙ্গি আছে বটে_ ! কিন্তু যদি দেখিস্‌ | ঘিরে 
TATTOO 
re ee এক ডুবে 


TE ES Ca ft 


তনুর পারিস্‌ পিকে | ভেসে উঠলেই হ’ল। | এ অন্ধকারে আর | দেখবার জো-টি 


1 
নেই l | “কান্ত, প্রথম পর্ক-_শরত্চজ্র চটোপাধ্যার ) 
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81018 11801/8.118 [EAA Tn 0811 
“এই ত চাই | কিন্তু আস্তে ভাই | __ব্যাটার! ভারী পালী॥ | আনি ঝাউবনের 
1 EEN 1 
পাশ দিয়ে | মনা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছে শালারা 
aE WT 

Cl 





এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব 


তিক্ত, প্ৰথন পর্বন,'_-শরৎচল্র চট্টোপাধ্যায়) 

(উপরের উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা ল্ছা দাড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামন্বল 
নিৰ্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্তি সন্কেত 'হসারে 
অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়! মাত্রা নির্দেশ করিয়াছি ; মাথায় |, মানে, এক মাত্রা ; 
1 মানে, দুই মাত্রা ; ॥|, মানে, তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে । ) 

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নির্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা 
যায় ২ 

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হ্ন্ব বা এক মাত্রা ধরা 
হুইয়া থাকে । 

(২) কিন্ত প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং করন কখন হপ্বতর অক্ষর 
দেখা যায়। 

(ক) একাক্ষর হলস্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা ছুই মাত্র! ধরা হয়) যথা_ 
উদ্ধতাৎশের “আর”, ‘টের', "দ্যাখ কিন্তু কখন কখন হব্বও হইয়া থাকে__- 
যখা_ঝুপ। 

খে) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় ( যথা-_'ব্যাটাদের' শব্দে 
‘দের’, ‘দেখিস্‌' শব্দে “খিস্ত), আবার কখনও হ্ন্ব হইতে পারে (যথা 
“ঝাউবনের’ পদে “নের্‌* )। 

গে) পদমধ্যস্থ হলস্ত কখনও দীর্ঘ ( যথা-_'শীকাস্ত' শব্দের “কান্ট ), 
কখন হন্ব ( যখাঁ-‘কিচ্ছু’ শব্দের ‘কিছ’, “যতদূর” [ঘন্দ,ব] পদের 'যৎ! ) 
আবার কখন প্রত (যখা__'ফেল্লে” পদের ‘ফেল্‌’ ) হইতে পারে। 

(ঘ) যৌগিক-্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যখা__“নেই”, গিয়ে ( =গিএ) 


“লাফিয়ে” শব্দের “ফিছ়ে" (=ফ্িএ); কখনও প্ুতও হয (যখ।চাই” ); 
আবার কখনও ‘হব্ব’ হয় ( বখা__“পেলেই? শব্দে ‘লেই’ )। 


১৩৪ 





বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


২৩) মৌলিক-্রাস্ত' অক্ষর প্রায়ই ত্স্থ হয, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও 
দীর্ঘ কর! যায়; যথা--ধিরা’ শব্দের “রা” “জো-টি পদের ‘জো’, “ভারি” 


পদের “ভা? ; 


চলতি ভাষার লিখিত পদ্য হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়) 
একটা উদাহরণ লওয়া যাক 


0) 


খে 


te) 


শে 


ডে 


0) 


0°) 





নিধিরাসকে খেলারাম | করিল সন্তাব। 
গা 
টি পর 
TEEN RIE 
elon es 
17111111111 5 
এ 
mn fo 

ওর কপালে যদি [5 
[50011 

এখ দিন ওর ভিটেগ্ন | খুখু চারে বেত। 
॥180)10 [10171 11 

কখন বলিনে থে | দিন গেল রে কিসে? 
TE EN SOE 
আনার খলিঙার রস আছে তাই | খাচ্ছে ব'লে ষ'সে। 


এখানেও দেখা যায় যে,_ 

(ক) একাক্ষর হলস্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ ( যথা--১ম পংক্কিতে ‘রাম! ), 
কথনও হব (যথা__১ম পংক্তির ‘শোণ,” ১*ম পংক্তির ‘রস’ ), কখনও পুত 
( বথা--৭ম পংক্তির ‘ওর’ ) হইয়। থাকে। 


- 
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(খ) শব্দান্তের হলম্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথার্থ পংক্তির ‘নিবাস! 
শব্দের “বাস, ৩ পংক্তি ‘সন্তায’ শব্দের ‘ভাষ’ ), এবং কখন ত্রান ( যথার্থ 
পংক্তির ‘তোমার’ পদের “মার,” ১*ম পংক্তির ‘আমার’ পদের ‘মার’ ) হয়। 

গে) পদমধ্যস্ হলন্ত অক্ষর কখনও হৃন্ব (১ম ও ২য় পংক্ির যুক্বর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদ্দাহরণ পাওয়া যাইতেছে), কখনও দীর্ঘ ( যথা-_৬ষ্ঠ 
পংক্তির 'সর্বাঙ্গ' পদে “বাড, )। 

(ৰ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শ: ত্ন্ব, কিন্ত কদাচ দীর্ঘও হইতে পারে ( যথা_ 
ঈম পংক্তির “কখন? শব্দের ‘ন’ )। 

তা’ছাড়া স্থানভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে £_ 

sve 


(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেলী পাকাইয়া শিরে 
10778711557 


২) পঞ্চ জোশ জুড়ি কৈল। | নগরী নির্দ্দাণ 
এই দুই পংক্কিতে ‘পঞ্চা শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্রিতে “পঞ্চ তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ' ছুই মাত্রার ধরা হইয়াছে ॥ তজ্রপ, 
(৩) এ কি কৌতুক | করিছ নিতা | ওগো! কৌতুক | মী 
(৮) ফেরে দুরে, মন্ত সবে উৎসব-কৌতুকে 
এই দুই উদাহরণের ‘কৌতুক’ শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে 
নব্য বাংলার একজন ইংরাজীশিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়া যায়_ 
॥ 80105 TAPER 
কোথায় কৈশবী দল ? | বিভাসাগর কোথা ? 
EATS A) 
মুখুয্যের কারচুপিতে | মুখ হইল তোতা। 
AE LC 
আসবে রাজ! রাজ্পারিষদ্‌ ! লাট্‌ সাহেবের মেরে, 
TAIL ELI) D0 Ct 
ee 
(“ৰাজিমাৎ", হেসচজ ) 
এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলন্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ ( যথা-_“মুখুযোর’ 













১৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পদে ‘য্যের’ ), কোথাও হম্ব ( যথা--“বিস্তাসাগর” পদে ‘গর্‌' ) হইতেছে ; পদ- 
মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হম্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে । 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি থে কিরূপ পরিবর্তনশীল 
তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
যে-কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পথ্যন্ত হইতে 
শারে। সাধারণ কথাবাত্তীয় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবশ্য চলে না, তবু 
অৰ্দ্ধ-মাত্রা হইতে দুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্যন্ত পরিবর্তন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্্তনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। 


বাঙালীর বাগ্যস্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের_বিশেষতঃ জিহ্বার-- নমনীয়ত! ইহার 
কারণ । 

ইচ্ছামত যে-কোন অক্ষরকে হন্দ বা দার্খ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ ॥ 
প্রত্যেক 'অক্ষরকে ত্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃন্তিই প্রবল, তবে পদাস্তে যদি 
হলস্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় ( যথা--‘পাখী-সব 
করে রব ‘রাখাল গরুর পাল" ইত্যাদি উদ্াহরণে “সব “রব, “-খাল্‌' 
“পাল, ইত্যাদি একাক্ষর হইলে ছুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্ত 





_ আবশ্টাক-মত পদাস্তস্থ হলস্ত অক্ষরও হুস্ব করাহয়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 


হইয়াছে । 

বাঙালীর বাগ্যস্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংল! উচ্চারণের আর-একটি বিশেষত্ব 
₹ লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহবা ও বাগ্যন্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে। স্থতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংল! উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রতোকটি স্বরের ওজন 
এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের 
প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেইজন্য পদ্তে 
Inhumanity শব্দটিকে পাচটি একস্বর শব্দের সমানক্কপে ধরা হইয়। থাকে | 
বাংলার কিন্ত স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। Inhumanity আর 
hat books can tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা 
তে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্ান্ত বর্ণকে 


ie 
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ছাপাইয। রাখে না। সবরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের স্বপ্রধান ঘটনা নহে । 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা- 
বুদ্ধি, মাত্রাস্থাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর কেল! যাইতে পারে । 
"অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে 
তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যখা__ 
(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুজি আস্তে তুলে গা 
te Une itt 
= নিকৃ মিক্‌ গ্াখে |সাধুর বোন্‌ পক্ষীএ ছাড়ে | রা 
Pb) 1 LAR 11111 11 
আও, নাস, ছড়া! | জার ন! ক্যান্‌ বৌ] (কুঁজি) আস্তে তুলে: গা 
(২) তোমার খেলার রাং কপে! হয, গোবোরে শালুক ফোটে 
4 ORS EUW NU MTSE EAD 
- 1 গোৰ, রে শা লুক্‌ | ফো টে 
পুর্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই. 





রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন “লাফিয়ে “লাফ, যে" “লাফ্যে”, 'থলিয়ায়” = 


+খল্‌ য়ায়’ ‘খলাযায়’ । এই ভাবেই ‘করিতে’ ‘চলিতে’ প্রভৃতি কূপের জায়গায় 
এখন “করুতে” ‘চল্তে’ ইত্যাদি দাড়াইয়াছে । 

আর-এক দিক্‌ দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর- 
বিশেষ হয় না। যেমন, ‘এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী'_ 
এই পংক্তির প্রথম ‘কৌতুক’ শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হলস্তভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে; পূর্ব্বের স্বর ‘উ’কে দীর্ঘ ও শেষের ‘ক’-বর্ণকে হসন্ত 
ভাবে পড়িয়া পংক্তির ই অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লখুভাবে 


ব্মস্ত অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি 2 তাহাতে 
কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না! 

"_ ক্তরাং বল! যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
অর্থাৎ শ্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নিদ্দিষ্ট গুণের উপর বাংল! ছন্দের প্রকৃতি 


ইল বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
নির্ভর করে না। বন্দি করিত তাহা হইলে, উপযুক্ত উদাহরণে “কৌতুক” শঙ্ষকে 
একবার দ্ি-্বর এবং একবার ত্রি-শ্বর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত | 
বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্নীয়তাঁ 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তন্তুব প্রাকৃত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই । সংস্কৃত, তথা পালি এবং 
অন্তান্ত প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাধা-ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গদ্যে 
ও পথ্ঘো সর্কঅই তাহা বজায় খাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা স্বস্পষ্টন্নপে জানা যা না; কিন্ত 
বাংলার স্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের 
মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই। “বৌদ্ধ গান ও দোহা" হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক 





॥ 





চালত জোর বর | নাহি পড়বেনী। 


হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আবেদ 

উপরের স্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখ! যাইবে যে, পুরাতন 
মাতাবিধি অচল হুইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছাহুসারে যে-কোন অক্ষরের 
হশ্বীকরণ ও দীর্ঘাীকরণ চলিতেছে। শুন্পুরাণের নিয্লোক্ত শ্লোক হইতেও তাহা 
প্রমাণ হয়, 


লোপা জাঙ্গালে পখবাজ 
কিন্ত ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংল! ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রাসম্বদ্ধে কোন নিয়ম নাই ॥ নিয়ম আছে; অন্যত্র সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা 
₹ হইয়াছে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 
চা কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়া একটা বাধা-ধরা নিয়ম নাই, স্ৃতরাং ছন্দের 
আবস্তকমত মাত্রার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। 
কারণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করা 
| কানে বাভালীগের আিপুযের খবর তাল করিয়া আনা নাই। 










© 


হল ছন্দের মুলতন্ব + ১৩৯ 


গর্থ শতকে যাহারা বাংলায় বাস করিতেন, স্তাহাদ্দের ভাষাসম্বদ্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই । তবে তাহারা যে আর্য্য ছিলেন না এবং তাঁহাদের ভাষাও 
যে আর্ধাভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে । সম্ভবতঃ জ্রাবি়ী ও 
কোলদিগের ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে 
যখন আধ্/ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নৃতন নূতন আধ্য- 
কথার চল হইলেও আধ্যাবর্ডের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল লা। কতক 
পরিমাণে হ্বস্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্তু বাধা-ধর! নিয়ম কর! গেল না, ছন্দে 
খাটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাসবিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়া গেল। 





(২খ) 
ছেদ, যতি ও পৰ্বৰ 


কথ। বলার সময়ে আমর! অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুস্‌ফুসে বাতাস 
কমিয়া গেলেই ফুসফুসের সক্ষোচন হয় এবং শারীরিক সামর্থ্য অস্থসারে সেই 
সক্ষোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয় ॥ সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
পূনশ্চ নিঃশ্বাসগ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়! পড়ে । নিংশ্বাস- 
গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেলক ভাবের জন্য ফুস্ফুলের 
পার্শ্ববর্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজ্জন! ঘটে, তখন সক্ষোচনজনিত আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীঘ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। এই কারণেই 
উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র দেখ! যায় না । 
সংস্কৃত ছন্দংশান্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ( “্যতিবিচ্ছেদঃ” )। আমরা 
ইহাকে ‘বিচ্ছেদযতি’ বা শুধু ‘ছেদ’ বলিব। কারণ বাংলায় আর-এক রকমের 
যতির ব্যবচার আছে. এবং বাংলা ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। 
সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে । 
খানিকটা! উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ 
breath-Eroup বা শ্বাসবিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
breath-pause বা ছেদ আছে । ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি । বাক্যের শেষের 
' ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা 





৪০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


যাইতে পারে । বাক্যের মধো ভিন্ন ভিল্ল [7745০ বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে 
সামান্ত একটু ছেদ থাকে, তাহাকে 71907 ৮21-15559 বা উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্ত উচ্চারণের 
সময়ে একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে। 

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন 
তন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্রাসযতিও বলা যাইতে পারে। 
অধিকন্ধ যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
5৪08০120789 বা ভাবযতিও বলা যাইতে পারে । উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, 
সেখানে অর্থবাচক শব্দসমক্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেদ থাকার 
দরুণ বাকের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহ! বুঝ! যায়_একটি বাক্য 
'অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :_ 

প্রাণির হইতে ভিমালয় পরান্ত+ প্রাচীন ভারতবর্দের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের সধা দিয়া মেখদুতের 
অন্দাতরাপ্ত! ছন্দে জীবনশ্রোত প্রবাহিত হইয়। গিযাছে**, সেখান হইতে” কেবল বর্ধাকাল লহেঞ, 
চিরকালের দতো বসার! নির্বাসিত হইরলাছি* |” ( "মেছদুত”, রবীন্রানাথ ঠাকুর ) 


উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেইখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়্িয়াছে 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় 
না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্য অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকা চিহ্ন দেওয়। হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে; সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে । 
“এক্ূপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নৃতন করিয়া! শ্বাস গ্রহণ করা হয়। 
কথার মধ্যে ছন্দোবদ্ধের জন্য যে এঁক্যস্থত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই অনেক 
সময়ে তাহা নির্দেশ করে ॥ সমপরিমিত কাঁলানস্থরে অথবা কোন নক্মার আদর্শ 
অঙ্গযায়ী কালানস্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ জন্মে । 
নি পরার, ভিপদী প্রভৃতি সাধারণ - ছন্দে হেযের :অবস্কানই অনেক সময়ে 
ছন্দের বিভাগ নির্দেশ করে। হেমন_ 


3 জব্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী** ॥ 
একা দেখি কুলবধৃ | কে বট আপনি** ॥ ( "অন্নদামঙ্গল", ভারতচন্র ) 





বাংলা ছন্দের মুলতন্ব ১৪৯ 
গগন-ললাত | ূরণকার জে | 
স্তরে স্তরে স্তরে ফুতে**। 
কিরণ সাবিত | পবনে উড়ি্া+] 
জিগন্তে বেড়াত ছুটে+* 
(“আশাকানন', হেমচল ) 

উপযুক্ত দুইটি দৃষ্টান্ডে যে ভাবে অথ্বিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে। 

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিয় ছন্দের এক্যহ্থত্র নিদ্দিষ্ট 
হয় না। যে পছ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, তাহা! অত্যন্ত 
একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানপিক 
আবেগের স্যোতন! হয় না। ইংরাজীতে Pope-এর Heroic Couplet. 
এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের .পয়ারে এইজন্য একটা বিরক্তিকর একটানা 
সর অঙ্থভূত হয়। যে পদ্যের ছন্দ সহজ্জেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের" 
উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল 
মধুস্থদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্রা আছে 
বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র স্থর অস্ুভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র; বৈচিত্রাহেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
উ্ক্যন্থত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ । যদি ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা ছন্দের এক্যস্থত্র স্থচিত হয়, তবে বাক্যের অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা 
বৈচিত্রোর নিদ্দেশ করিতে হয়। কিন্ত ধ্বনির বিচ্ছেদই অবণ ও মনকে 
সর্ধযাপেক্ষা! বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি এঁকোর বন্ধন আনিয়| দেয়, 
তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সুচিত হয়, তাহা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে । এইজন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্রোর উপাদান হইয়। থাকে ॥ 

কিন্ত ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্য লক্ষণের হারা ওক্য স্থচিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অহ্সারে বাক্যের কোন 
একটি লক্ষণ এ্রক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্যস্তের স্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 
জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজায় থাকে, তাহাই 
বক্র উপাদানীতূত হইতে পারে। 


| 
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ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সমগরে স্বরের গাভী 
বাড়িয়া যায়, তাহাকে ৭০০০৫-৩ঘাল। অক্ষর বলা হয়। এই ৪০০০/৮-এর 
'অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার | কিন্ত বাংলায় 
কোনও অক্ষরবিশেষের উচ্চারণে স্বরগান্তীর্ধাবৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর স্বাসাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের এক্যস্থত্র রচনা কর! যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, দরে. ডি. এণ্ডার্সন্‌, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 
প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু স্থাসাঘাত পড়ে। এইজন্যই বাংল! শব্দের 
“শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধহয় 
সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য ‘অ’-কার প্রায়ই 
উচ্চারিত হয় না। আৰ্ধ্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্বে বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষার 
প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণপ্রথা হুইতে বোধহয় এই রীতি আসিয়াছে । 
এখনকার সাওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধহয় অঙ্থুক্কপ রীতি আছে। 

কিন্ত বাংলা শব্দের প্রার্ডে যেটুকু স্বাভাবিক স্থাসাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়,_তাভা শ্রবণ ও মনকে আকৃষ্ট করে না। বাঙালীর জিহবা 
নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক ঝৌকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, 
এবং সেইজন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষরবিশেষের উপর বেশী করিয়া স্বাসাঘাত 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরুহ । সমানভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া 
যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। দৃষ্টান্তশ্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, “গত কয় 
বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সবগুলিই পাঠ্যপুন্তক-শ্রেণিতুক্ত* (প্রফু্চ্্র রায় )-_এই রকম একটি 
বাক্য পাঠের সময়ে প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য শ্বাসাঘাত অহ্থভূত হয় না। 
কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথকৃভাবে পড়া বা উচ্চারণ কর! যায়, 
তখন শব্দের প্রারস্ডে একটু স্থাসাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেদ্জী শব্দে accent 
এয়াল| অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ 
দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। ‘দেখবি’, ‘ভেতর’ প্রভৃতি শব্দের প্রারন্ভে যে 
 শ্বাসাঘাত হয়, distinctly, remember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের accent- 
_ ওয়াল! অক্ষরের উপর স্বাসাথাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী। 

বাংলা কথায় যে শ্বাসাথাত স্পষ্ট অহুতৃত হয়, তাহা শব্দগত নয়, শব্দসমষটি- 


ee কয়েকটি শব্দে মিলি যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 
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প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে । পুর্বে শ্রীকান্ত" হইতে যে 
ংশটি উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগপুলি পরীক্ষা করিলে দেখা! যাইবে থে, 

প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর স্থস্পষ্ট জোর পড়িতেছে । যেমন__“এইন চাই; | কিন্ত আনম ভাই, | 
ব্যাটার ভারি পাজী |" ॥ বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
প্রাধান্য পাইলে যেকোনও শব্দে শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে, কিন্ত স্বাভাবিক ও 
নিত্য স্বাসাঘাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টন্বপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে 
খে শ্বাসাঘাত দেখা যায়, তন্দার! বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
হুন্দতরঙ্গের শীর্ষ নিদ্দিষ্ট হয়। এই শ্বাসাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, হেতু নহে ; স্থৃতরা শ্বাসাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের একত্র নির্দেশ 
করিতে পারে না। 

পরিমিত কালানস্তরে বাগ্যন্তে নৃতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের স্থত্র । 

বাঙালীর বাগ্যস্থ খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্ত ইহার ক্লাস্তিও শীঘ্র ঘটে । 
নি:শ্বাসগ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পর্য্যন্ত বাগ্যঙ্জের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে । এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। স্থতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়া পড়ে । যে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ সবরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীর্ঘ ্বর উচ্চারণের সময় 
জিহবা কিছু বিরাম পায়; স্থতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বেষ্টবিরামন্থান* নির্দেশ 
করার দরকার হয় না। কিন্ত বাংলায় দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার খুবই কম, অ্তরাং 
ছেদ ছাড়াও ‘জিহ্বেষ্টবিরামস্থান’ রাখিতে হয় ॥ এক এক বারের ঝোকে জিহবা 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিলঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্তকত! বোধ করে। বিরামের পর আবার এক বৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি বা শুধু ‘যতি’ নাম দেওয়া 
যাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 5512519৩ বা ঝৌকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর-একটি ঝৌকের আরম্ভ । 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ ৮৮০০৮১-545৪ বা বিচ্ছেদযতি ও metrical 
9৭5৪ বা! বিরামযতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশাস্ত্রে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে “যতিজিহেবষ্টবিরামস্থানম্” এবং 
“যতিবিচ্ছেদ:” এই দুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণা 
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ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহব| বিরামলাভ করিকে 
এবং অন্ত সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাহার! লক্ষ্য করেন 


নাই যে, যখনই দীর্ঘ স্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্য কিছু বিরাম পায় 











এবং পায় বলিয্াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে । 

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি__এই তুই রকম বিভাগস্থস স্বীকার 
করিতে হইবে । ছেদ যেমন ছুই রকম-_-উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, ঘতিও সেইরূপ 
মাত্রাভেদে দুই রকম-_অপ্ধ-ঘতি ( বা হ্বন্ববতি ) ও পূর্ণযতি। ক্ষুত্রতম ছন্দো- 
'বিভাগগুলির পরে অর্জ-ঘতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণযতি থাকে । 

_ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছেদ ও. 

অর্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি অবিকল: মিলিয়া যায়। 'ভারতচন্দরের 
‘অন্নদামঙ্গল’ এবং হেমচন্দের ‘আশাকানন’ হইতে পূর্কো যে অংশ উদ্ধত করা৷ 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর' 
ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিছ্বোগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্রা এত 
অধিক । কিন্ত অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অন্তত্র সময়ে ছেদ ও যতি ঠিক ঠিক 
মিলিয়া! যায় নাচ অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছে ও অর্দ-যতি, 
মেলে ন৷। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, _ 

(*, ** এই সক্ষেতদ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নিদ্দেশ করিয়াছি, এবং |» | 
এই সক্ষেতছার! অর্ধ-যতি ও পুর্ণঘতি নিন্দেশ করিতেছি ) 

13) কৈলাস শিশর* | অতি মনোহর* | কোটি শনী পর | কাশ ** | 

পদ কিন্তুর* | যক্ষ বিস্তাধর* | আপ্লরাগশের | বাস*১ ৪ 


(২) আর _ভ্তাবাটাঞ তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া **॥ 
আর ভাবের সাখাব | লাঠি নারলেও * | বের না কো সে | সাড়া, +* | 
নে--হাজারি পা | ছুলাই * গৌকে | হাজারি দিই | চাড়া; ** | 

=! হাসির গান’, ছিঙ্েজলাল রায় ) 


(5) একাকিনী শোকাকুল | অশোক কাননে ॥ 
কাদেন রাঘববাহ! * | আধার কুটারে ॥ 
নীরবে । ** দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ॥ 
কে দুরে * সত সবে | উৎসক-কোতুকে । ০৯ 


(0) এই | প্রেসসীতিহার * ॥ 
পাখা হয় নরনারী | মিলন মেলায় ** ॥ 


(কেহ দে ভারে, ₹ কেহ | বধু গলার ** ॥ 
__ _(ৰিক্ষৰ কবিতা, বীজনাথ ) 


=! ‘মেৰনাদবৰ কাক", নান 
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যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে । পরিমিত - 
কালানন্তরে কোন নব্মার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই । কিন্ত ছেদ সময়ে 
সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া! ছন্দের একটান! জোত্ের, 
স্থানে বিচিত্র আন্দোলন স্থষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না 
হয়, তখন যতিপতনের সময়ে ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার, ক্রিয়া 
থাকে না, এবং স্বর একট! ৫৮০৮] ব! দীর্ঘ টানে পধ্যবসিত হয়। আবার 
[জিহবা যখন $7110199 বা ঝৌকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ 
পড়িয়। থাকে ; তখন মুহূর্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহব। বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, ঝৌকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনি প্রবাহ চলে, তখন 
আবার নূতন ঝৌকের আরম্ভ হয় ন!। ছেদ 54759 ব অর্থ অস্থসারে পড়ে। 
স্থতরাং ইহ! দ্বারা পঞ্চ অর্থাহ্রযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্যন্ত্ের সামর্থযান্থসারে 
যতি পড়ে। ইহার ছার! *দ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ্যন্ত্রের এক এক বারের ঝৌকের মাআন্ষারে হুইয়া থাকে । 
এক এক ঝৌকে পরিমিত যাত্রার শ্বাস ফুস্ফুস্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
বঝোকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যের লক্ষণ । 

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্থরে স্থাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে । কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য 
(যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিতভাবে তাহাদের 
অনেক সময়ে একটি 5০n৪৫-৪০৷]) বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, 
সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে। স্থতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পারে যে, শ্বাসাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ স্থচিত 
হইতেছে। যখা_ 

0) কাত পোহাল | ফস হল | ফুল কত | ফুল--( দীনবন্ধু ) 
(২) বর্ম! বউন।! 1 ঘুর্নাও ন! আর | 
উঠি অভাগিনি! | দেখ একবার ||-- ( “চৈতন্ক সন্যাস”, শিবনাখ শাস্ত্রী ) 

কিন্তু সব .সময্বেই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি 
লইয়। কোন অর্থবাভক বাক্যাংশই হয় না; অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের, 
ঠিক ঠিক মিল হয় না। পূর্বে ‘হাসির গান” হইতে যে কটি পংক্তি উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই । অধিকন্ত 


বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে স্বাসাঘাত পড়ে না। সর্বনাম, 
10—1991B.T. 





১৪৬ বাংলা ছন্দের যূলসূত্র 

বায, ক্রিঘাবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ 
দিয়া| পরবর্তী কোন শব্দে স্বাসাথাত পড়ে। নর্থগৌরব ন্মন্ূুসারে বাক্যাংশের 
শব্দবিশেষে শ্বাসাঘাত পড়াই রীত্ি। পরস্ত পচ্চের চরণে একেবারে শ্বাসাঘাত- 
হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময়ে খাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে 
শ্বাসাঘাতহীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাক) সময়ে সময়ে থাকে। শ্বাসাঘাত- 
যুক্ত শব্দে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে স্বাসাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের 
পূর্ব অক্ষরে পড়িয়া খাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :_ 


/ 
0) এ বে স'দ্ীত | কোথা হাতে উঠে 
/ 
এ যে লাবণ্য | কোণা হ'তে ফুটে 
/ 
এ ছে ক্রন্দন | কোথা হাতে চুটে 


বির বিদ। | রণ 


বি) শু বিশে ছুই | ছিল মোর ভু ই, | আত সবি গেছে কণে 
বাবু কহিলেন, | “'বুৰবেছ উপেন, | এ জনি লইব | কিনে 
ক্হিলাদ স্নানি | "তু তুৰামী | কুমির অন্ত | নাই 
স্থতরাং বল! যাইতে পারে থে, স্বাসাঘাতের অবস্থান দিয়! ছন্দে(বিভাগের স্থত্র 
নিদ্দিষ্ট হয় না। 
এইখানে একটা কথ৷,বলিয়া রাখ! ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ 
সংস্কৃতের ‘পাদ’ বা! ইঃরেজীর £৭০৮ নর । সংস্কৃত ছন্দের-পাদ মানে একটি 
শ্লোকের' চতুর্থাংশ) তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেগ, এবং প্রতি গণে 
নী্খশ্বরের সমারেশ সঙ্ুলারে বিরামস্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে £০০৫ মানে 
8৩৫50 অনুসারে অক্ষরবিস্যাসের- একটি আদর্শ মাত্র । ইংরেজীতে 1০০৮এর 
“ শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে 
কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮এর শেষ হইতে পারে। 
বাংলা ছন্দের এক একটি বিভাগ এইক্ূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী 
£০০৮ ও বাংলা ছন্দোবিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ জমে 
পতিত হইতে হয়। এ সংদ্ধে বিস্তৃততর আলোচনা “বাংলায় ইংরাজি ছন্দা- 
শীর্ষক অধ্যায়ে কর! হইয়াছে। € 
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ভারতীয় সঙ্গীতশান্তে তালের হিসাবে যাহাকে “বিভাগ” বলা হয়, তাহার, 
সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে । সংস্কতে যাহাকে 'পর্বদন্, বল! যায়, তাহাই 
বাংল৷ ছন্দোবিভাগের অঙ্ুরূপ । এই গ্রন্থে পর্বব শব্দের ছারা ছন্দোবিভাগ 
নিদ্দেশ করা হইয়াছে । পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়! বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক 
এক বারের বোকে ক্লান্থিবোধ বা বিরামের আবশ্ঠকতার বোধ ন! হওয়া পধ্যন্ত 
যতট। উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্ব । পর্বাই বাংলা ছন্দের উপকরণ। 


€২গ.) 


পৰ্ববাঙ্গ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'অক্ষবসংখ্য। বাংল! ছন্দের ভিত্বিস্থানীয় নয়। 
সংস্কৃত, ই’রেজ্রী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের ঘেন্ধপ মধধ্যাদ!, বাংলায় 
জপ নহে। সাধারণতঃ পাশ্চান্তা ছন্দঃশাস্রের লেখকগণের মতে নঙ্ষর-ই 
ছন্দের অণু। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চান্ত্য ছন্দঃশান্রকারের (Ari5t০৷)০-এর 
শিশ্যা Ari॥৷০%%৷৷%-এর) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ ন্মন্থলারেই ছন্দে বন্ধ 
হইয়। থাকে । বর্তমান যুরোপীয্ব সমস্ত ভাষার ছন্দ ”দ্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না 
হইতে পারে, কিন্তু 2০158০০5১৬৯ সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রাক্‌ ও তৎসাময়িক প্রাচ্য 
ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইগ্রা।ছলেন । 

স্বাহা। হউক, বাংলায় গপ্ত বা পদ্য পাঠের সময়ে প্রতে।কটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধর্শ্মের তারিতমা ততটা মনোযোগ ন্দাকুষ্ট করে না বা শ্রবণেন্জিয়ের 
_প্রাহা হয় না। বাঙালীর বাগ্যণ্ধের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা ব| তদ্রপ 
অন্য কোন গুণের Rid হয়তে| এরূপ হইতে পারে। তবে এট! ঠিক যে, শব্দ ও 
তাহার মাত্রাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য 
কোন ধৰ্ম্ম গঞ্ে বা পদ্ভে কোথাও তেমন স্পষ্টকূপে ধরা দেয় ন} | অক্ষর নয়,_ 
পুর। শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ডিত্তিস্থানীষ্ব । - 

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায় । 
বাংলায় শব্দ হতে 75:1৩,1০%, ব| পদসাধনের সময়ে প্রাথশঃ শব্দের সঙ্গে আর- 
একটি শব্দ জুড়িযাঁ দেওয়। হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা 
কারক, নানা ল-কার, ক্রৎ, তন্কিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রত্যয়স্ছচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্থতের স্যায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিবর্তনের দ্বার! বাংলা এ কাধ্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্‌ দিয়া 5৬ 
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5৪589989গ্ বা। প্রিত্যয়বাচক শব্দ-সংঘোগমঘ' ভাষাবর্গের সহিত বাংলার 

অক্য আছে। 

বাংলার আর একটি রীতি__প্রত্যোকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্য শব্দ হইতে 

. যুক্ত রাখা। বাংলায় ছুই সন্গিকটবন্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 

সাধনের প্রথা চলিত নাই । কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে 

পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে নাট ‘কচু’, 

‘আলু’, 'আদা" এই তিনটি শব্দ সমাসবন্ধ করিলেও “কাবাদা' হইবে না॥ সেই 

রকম 'ভেসে-আসা”, 'আলো-আঁধার’ ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 

ছুই অক্ষরের সদ্ধি করিম! এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অস্তভুক্ি প্রত্যেকটি 

শব্দ অযুক্ত আছে । এমন কি তৎসম শব্দকেও খাটি বাংলা রীতিতে ব্যবহার 

করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ “বলাকা” 

‘স্মেহ-অশ্ৰ', “বিচার-আগার+ ইত্যাদি সমাস ব/বহার করিয়াছেন । 

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে 

রাখা একান্ত দরকার। বাংল। ছন্দের এক একটি পর্কাকে কয়েকটি অক্ষরের 
1৮ সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শব্দের সনষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংলা 
ছন্দের সূল হুত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। ‘এ কথা জানিতে তুমি' এই 
পর্কাটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহা যে 
‘এ কথা” “জানিতে, ‘তুমি’ এই তিনটি শব্দের সমগ্ি,_তাহাও হিসাব না 
করিলে বাংলা! ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 
সাধারণতঃ বাংল! শব্দ এই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বাচার 
০ সমাসবন্ধ বাঁ বিভক্তিযুক্ হইলে অবশ্ত শব্দ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্ত মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে 
ড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময়ে স্বতঃই তাহাকে ভাডিয়া ছোট 
হয়। বাংল! উচ্চারণের এই আর-একটি উল্লেখযোগা রীতি, 
বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। “পারাবার* 
কি 452: শব্দটি পাচ যাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের 
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বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতী সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ করেকটি 
অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের-সমটটি । 
“বিদ্থাংবিদীণ শৃন্যে ঝাঁকে কাকে উড়ে চালে যায়” এই পহক্কির হখো দুইটি 
পর্ব আছে--“বিদ্াংবিদীর্ণ শৃন্তে ও ‘কাকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে ঘায়' | প্রথম 
পর্বটি “বিদ্যা, ‘বিদীৰ্ণ, ‘শূন্য এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি ; ছি শী পর্বটি 'ঝাকে 
বাকে, ‘উড়ে ভালে”, যায়’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি । প্রহ্থোটি অঙ্গের 
প্রারস্তে ব্বরের 101০0418৮ বা গাস্ভার্ধ্য সর্বাপেক্ষ। ধিক, অঙ্গের শেষে গাভী 
সর্ব্বাপেক্ষা কম। কথন কথন প্রারস্তে স্বরের গান্তীর্ধা কম হই! শেখের দিকে 
বেশী হয়, এই ভ'বে '্ৰরগাস্ভীর্ঘ্যের উত্থান-পতন অস্থলাবে অঙ্গব্ভাগ বোঝা 
যায়। এই অধ্যাতের ২খ পরিচ্ছেদে এক একটি সর্থবিভাগের কোন একটি 
বিশেষ অক্ষরের উপর যে স্বাপাথাতের কথা বলা! হইয়াছে, তাহার সহিত এই 
স্বঃগান্তীর্ধোর এীক্য নাই। এই স্বরগাভ্ধীর্ষ্যের সে রকম কোন বিশেষ জোর 
নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্ত এই ভাবে অঙ্গবিভাগ 
হইতেই কবিতার পর্বের ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ব্দের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন 
অন্থভূত হয়। বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মান্ুসারে পর্ক্দাঙ্গগুলি না সা্জাইলে 
ছন্দংপ তন অবশ্যস্তাবী | কিন্তু পর্বদাঙ্গগুলিকে বাংল! ছন্দের উপকরণ বল! যায় 
না-কারণ ইহাদের সমত্ব হইতে ছন্দের উকাবোধ জন্মে না পর্বের অন্ততুক্ত 
বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইতাদি লক্ষণ পৃথক্‌ হইতে পারে, এবং জনা পর্ক্ের 
অধ্যেই কতকট। বৈচিত্রের বোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের বীতি__যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অস্ততূক্ত থাকিবে । অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় ন। স্থতরাং চার 
মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়; কিন্তু যদি 
সম্ভব হয়, শব্দের মৃগ্ধাতু ন! ভাঙ্গিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হুইবে । 
আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের স্থত্র অত্যন্ত স্থনিদ্দিষ্ট_বিশেষতঃ যে 
রকম ছন্দে শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী--সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির 
বাত্য করা যাইতে পারে। 





অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্শ্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 
পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ ০০০০০:-এর সহিত সংশ্লিষ্ট । 


৮: আদার তি ha 








১৫০ - বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

উৎকুষ্ট ইংবেজজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও ‘রঙ, (tone-colour) 
ইত্যাদিও ছন্দ:সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে কিন্তু ৪০০০৷৮-এর অবস্থানই ইংরেজী 
ছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় । বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের 
ৈর্খা অথবা মাত্রা অঙ্সারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে । '্বরাঘাত ইত্যাদি যে 
বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্ত ছন্দের ভিত্তি__ঘাত্রা, স্বরাঘাত ব! অন্য 


কিছু নহে। 


মাত্রাছ্ছলারী ছন্দেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কতের 
ৃততচছন্দে ত্রন্দ ও দীর্ঘ অক্ষরের সাঙ্গাইবার বৈচিত্রোর উপর ছন্দের 


উপলব্ধি নির্ভর করে। 


হতি বিিহ 3: যা হবিধা চহোতরী" ইত্যাদি চরণে হ্রদের পর ব্রন্ব বা দীর্ঘ 
এবং দীর্খের পর দীর্ঘ বা হব্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের 
বিচিত্র সমাবেশহেতু নানা ভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস 'অহুভূত হয়। ছন্দের 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং 
স্পন্দনবৈচিত্রা আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে একাবোধ জন্মে প্রতি 
পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। এক্স্থতর সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্রাই 
সেখানে প্রধান । 
বাংলা ছন্দ কিন্ত মাত্রাসমক-জাতীয় ; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাট একট! পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার । চরণের, পৰ্েের ও পর্দার 
মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার । বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র্য 
অঅপেশ্ষ। কোর প্রাধান্তই অধিক । পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভ্যগগুলিকে 
উপকরণ্জূপে ব্যবহার করার উপরই, ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অক্ষরের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের 
পদ্ধতি বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে । বাংল! ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হন্ব 
ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, ভ্রদ্ব ও 
 সবীর্থের পারম্পর্ধ্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমল__ 
হোখার কি £ আছে | আলয় £ তোষার= (৪+ ২)+ (৩+) 
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বাংলা ছন্দের মুলত ১৫১, 


এই কয় পংক্রিতে হু অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়! মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, ভরা ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সঙ্গিবেশজনিত বৈচিত্রোর জন্য নহে । 

অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তন্তুব ভাষার ছন্দের 
এই প্রধান লক্ষণ। ছন্দের এজ একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লাগে তদম্ুসারেই ছন্দোরচনা হয় ॥ স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক 
এক বোকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার । ইহাতে ফুসফুসের দুর্ব্বলতা ও বাগ্যস্তের শী ক্লান্ডি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সুচিত হয। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতবের 
কোন দুরূহ সুত্র লুক্তা্িত আছে। আৰ্হ্োোরা ভারতের বাহির হইতে আআসিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের উচ্চারণপদ্ধতে ও ছন্দের প্রকুতি এককরূপ ছিল? কিন্ত 
তাঁহারা ভারতে আসার পর তাহাদের ভাষ| অনার্ধ্যভামিত হইতে লাগিল। 
ক্সলার্ধোর বাগ্যস্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণরীতি অঙ্সারে আধ্য ভাষা ও ডন্তুব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হুইয়া গেল । ছন্দের রাজ্যে 
“পরের গোনা কানে দেওয়া’ চলে লা, এক-এক জাতির নিঙ্জন্ৰ বৈশিষ্ট্যের উপর 
ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহ! হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে ঝৌকে-বঝৌকে 
প্রশ্থাসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 'অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকে ই 
ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া খাকে | দ্িহব! ও ক্নালীর পেশীর 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির ছার! অক্ষরের উচ্চারণ বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত 
অবলীলাধ সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্বতরাং অক্ষরের ক্রম বা নানা রকমের অক্ষরের 


বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান লহে। প্রশ্বাসের ঝৌকের মাত্রাই 
বাঙালীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান। ® 


857755675 বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর-একটি প্রধান গুণ। 
বাংলায় ছন্দের আদর্শ_জ্োড়ায়-জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাদ্গান। এই 
জন্য দুই বা দুয়ের গুণিতক চার-_এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দোগঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখ! যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যাগ প্রতি 
| আবর্তে বিভাগের সংখা! এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই কিংবা 
থাকে। বাংলা কবিতার প্রতি চরণে দুই বা চার পর্ব্ব থাকে। 
সমন হন্দরই এই বে আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে 














৯৫২ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


পর্বটি অপর দুইটি পর্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে ; লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্কাটি প্রথম দুই পর্কেের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত 
একটি ক্ষুত্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুত্রততর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্ষের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি । যাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, ভাহার। 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওঘালী-দ্রাতীহ তালে গাওয়া যাইতে 
পারে । একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া 
বঙ্গ থাকে । স্থতরাং ইহ! হইতে ত্রিপদী ছন্দের গৃঢ় তথটি বোঝ। যায়। 


প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা 
লক্ষ্য করা যায়। 


আধুনিক বাংলা কাব্যে অবস্ত প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা 
যায় ন|। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমত্তার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লক্ষা__বিভিন্ন প্রকারের আবেগের গ্যোতনা, এবং 
সেইজন্য তাহারা আবেগস্থচক বৈচিজ্ঞা আনার চেষ্টা বরেন। কিন্তু তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিঞ্রেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন-কোন দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
খাকিলেও প্রতিসমতা ছ-ন্দর ভিত্িস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন নৃতন 
খরণের ত্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্কটি জখম দুইটি পর্বঃ অপেক্ষা ছোট 
হইয়| থাকে, স্ব রাং এ ধরণের তিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
কজ্জন্য এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝ 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদদীরই রূপাস্তর মাত্র, তৃতীয় পর্বটি 
অতিরিক্ত (১১77577607০) পদ মাত্। উদাহরণ ন্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে 

সৱ্ীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে 





এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্কটি যেন প্রথম দুই পর্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম দুই পর্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্বে 
বাগ্যন্তের প্রতিক্রিযাজ্জনিত একরূপ প্রতিদ্বনি। ইংরেজীতে 
হত 1 অথ co’lured end” 5 হট smiles’, 
7 Biles’ হর miles 








ভি রনী 
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On’ The sSIATy pastures | where Sor shéep 
টিলা 

প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেৰ্ূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ 
পর্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রপ । 

এতন্তির বাংলা 01555 55০৩ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও “বলাকা? প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত £1০০ ০55৪৪ বা! সুক্রবন্ধ ছন্দে প্রতিসমত! ত্যাগ করিয়া 
ভাবাস্থন্ধপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ছেদের অবস্থানবৈচিত্রা এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে 
বৈচিত্রোর ভাব অধিক অনুস্থত হইলেও» ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমত! 
আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা 


নিশার স্বপন সম | তোর এ বারত |! 
রে দূত }** অঅনরবৃন্দ | বার ভুজবলে || 
কাতর, * সে ধনর্ঘরে | রাখব ভিখারী || 
বধিল সন্দুৰ রণে ? ৮৮ 


৬ 


এই কর পথক্িতে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্রা থাকিলেও ঘতির অবস্থানের দিক্‌ 
দিয়া| প্রাতিসমতা আছে। 
প্রাঙ্থ সকল প্রকারের নুক্থমার কলা প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায়। 
স্থাপতা, ভাস্কর্য হইতে নৃত্যকলাঘ পথাস্ত ইহা লক্ষিত হয়; মানবদেহে 
" সমযুগ্মভাবে অথপ্রত্ঙ্গের অবস্থানের দরুনই, বোধহয়, ছন্দ:স্ষষ্টিতে প্রতিসমতার 
এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রতোক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক 
ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া ০০৪৭৬:৪ থাকে । 
সংস্থতে 'পদ্যং চতুষ্পনী* এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝ যায় 
কিন্ত বাংলার ছন্দ ও 'অন্তান্ত ভাষার ছন্দে প্ররুতিগত পার্থক্য এই যে, 
বাংলা প্রতিসমতাবোখ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না দুইটি 











বিভাগের প্রতিলমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দে ৭ প্রতীত 
ন|। শুধু ‘রাত পোহাল’ বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না, ‘রাত 

ল কর্পা হ’ল’ যতক্ষণ ন! বল! হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি 
টু ইংরেজীতে 5০০০০৮যুক্ত এবং ৭০০০০৮হীন *)ylable-এর 





বিন 


১৫৪ বাংলা ছন্দের ঘূলসূত্র 


> » 
৷ সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দনবর্ম্ম-বিশিষ্ট এক একটি 
/ £০০৮৩এর অস্তিত্ব বা ॥০০০৷-৩র অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
When the hounds | of spring || are on win | ter’s tra | ces—ই 
এ. চরণটির মাঝখানে একটি ৫০5৮:% থাকিয়া! ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিজ্ঞ ছন্দোবোধের জন্য সমত্র চরণটি পড়া দরকার হয় না । 
When the hounds 0f spring বলিলেই ॥০০৫n৮-এর অবস্থানহেতু 
__ ধ্বনিপ্রবাহ্ে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে। সংস্মতেও 
I _শগ্ধর!, মন্াক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই নানাবিধ 
গণের -সমাবেশরীতিতে দীর্ঘ ও তথ অক্ষরের বিচিত্র পারম্পধ্য হইতেই ছন্দোবোধ 
জন্মায়, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিথা উঠে। এই সমস্ত ছন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের 
রাগরাগিনীর আলাপের অঙ্থক্ূপ প্রভাব বিস্তার করিঘা থাকে । 
এই ধরণের rbythi০ +৪/7০0৮ ব! স্পন্দনবৈচিত্রা যে বাংলায় একেবারে 
হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নে, বন্য ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ- 
বৈচিত্রোর জন্য তাহা সমুদ্ভুত লগে । কারণ, বাংলায় উচ্চারণপন্ধতে যেরূপ, 
তাহাতে সমন্ত অক্ষরই প্রায় এক রহ্মের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়॥ 
ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্থ এ হন্দ যেরূপ ছুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় ন1। 
এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত সমালোচনা করা আবশ্যক । আধুনিক 
বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধো সংস্কতান্থঞ্প স্পন্দনবৈচিত্য আনা যাইতে পারে 
এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন ? কারণ, বাংল! মাত্রিক ছন্দেও ছুই মাত্রার 
_ অক্ষরের বহুল বাবহার আছে । এ রীতির একটি উৎ্রুষ্ট উদাহরণ 
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আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি ছ্বিমাত্রিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইয়াছে তখন বাংলায় হ্ন্ব ও দীর্খের সমাবেশবৈচিত্রা এবং সংস্কৃতের 
অনুরূপ ছন্দ “আনা যাইবে না কেন? কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন 
পর্বাঙ্গেই উপযুঢ়পরি দুইটি ছিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, স্থতরাং সংস্কতে 
পর পর অনেকগুলি দীর্থ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব 
জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্ো হ্রব্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনিপ্রবাহ ভ্রতবেগে 
চলিরা আবার দীর্ঘ অক্ষরের গান্ছে প্রতিহত হইয়া! যেক্পপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, 
বাংলায় তাহার অঙ্গকরণ করা এক রকম অসম্ভব ; কারণ, বাংলায় দবিমাতরিক 
অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্ববাগের মধ্যে, 
উপযূর্ণপরি দুইটি ছ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। ছিমাজিক অক্ষরপরণ্পরা i 
যদি একই পর্বদাঙ্গের অস্ধতু ক্র না হইয়া বিভিন্ন পর্বাঙ্গের বা পর্বের অন্তভু ক্র হয়, 
তবে তো যতি ইত্যাদির বাবধানের জর্য সেই পারস্পর্ধ্যের কোন ফল পাওয়া 
যায় না। স্বতরাং বাংলাগ স্পন্দনবৈচিত্যের স্থান স্তি সঙ্ধীর্ণ। 
কিন্ত এই সঞ্ধীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপক্ 
হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেছী ও সংস্থতের অস্থন্ূপ ছন্দ:ঃসপন্দন বল! যাথ কি-না, 
খুব সন্দেহের বিষম । এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রকৃতি একটু কঙ্মঞ্ধপে 
অঙ্গধাবন করা৷ আবহাক | বাংলায় সংস্তের গায় মৌলিক দীর্ঘবরের ব্যবহার 
এককপ নাই। ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলস্ত অক্ষর ছিমাত্রিক বলিয়া গণনা! করা 
হয়, তাহাদের উচ্চারণের কালপরিমাণ অন্তান্ত অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়। 
কিন্ত যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন স্থত্তি করিতে হইলে, ছুই প্রকারের অক্ষর দরকার ॥ 
এই দুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার । কিন্ত 
বাংলা ধ্বনিমাত্ৰিক ছন্দের হিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, 
যাহার অন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ জাতীয় বলিয়| মনে 
হইবে-_অখাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্যত্রের স্পন্ত অন্তবিণ প্রয়াস 
করিতে হয়? 
পূর্বেই (২ক পরিচ্ছেন ) বলিয়াছি থে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্থান্ত বর্ণকে ছাপাইয়। রাখে না| অনেক সমর এত 
ভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া 
মু উপরের পন্াংশে ‘অরুণ’ শব্দটিকে ছুই অক্ষরের বলির! দেখান হইয়াছে, 
যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলি কেহ দেখান অর্থাৎ অক্ষণ এই ভাবে 
সি ন এ র 























১৫৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধর! পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দ:পতন হইত। বাংলা উচ্চারণে_-বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
“আবৃত্তির সময়ে_্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, ৃতরাৎ যথার্থ দীর্ঘ ও স্বন্থ 
স্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ প্রতি স্বরই অতি লথু। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক. ছন্দে যৌগিক-স্বরাস্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক 
বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্খব্বরবিশিষ্ট নহে ? যদিও 
কঅনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলস্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
ীরবস্বরবিশিশ্ট, তত্রাচ আমার মনে হ যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংল! উচ্চারণে 
পার্থকা আছে। ২গ পরিচ্ছদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি__প্রতোকটি 
শব্দকে নিকটবর্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। ‘অরুণ কিরণে' বা ‘শাখার 
শিখরে’ প্রভূতিকে আমরা ‘অরুণ কিরিণে' বা “শাখাশিখরে’ এই ভাবে পড়ি না। 
সংস্কৃতে এই ভাবে পড়িতে হইত। বাঞ্জনবর্ণের সংঘাত যত দুর সম্ভব 
আমর! এডাইয! চলিতে চাই। ইহার কারণ হয়ত বাঙালীর ধাক়গত 
বআআরামপ্রিয়তা | ঘাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবন্তা শব্দ হইতে অধুক্ত 
রাখার জয়, হুলম্ক শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লয়! পরবতী শব্দ 
আরস্ত করি। সেই বিরাষের কাল লগু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা 
যাইতে পারে। এতন্ভির বাংলায় প্রতোক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা 
স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্যস্ত্কে প্রস্থত হইবার নিমিত্ত, বোধহয়, একটু 
সময় দিতে হয, নহিলে আমরা পারিয়| উঠি ন!। এইজন্য প্রায় সর্বত্রই 
পদাস্তের হলস্ত অক্ষর ছিমাত্রিক হইয়া থাকে । যাহা হউক বাংল! উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে ‘অরুণ কিরণে' এই শব্দগুচ্ছকে “অব্রণকিরণে অ+ রু+উন্‌ + 
ক্ি4-ব4+-ণে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় ‘অ+ কুন্+ ( )+ কি+-র+ণে'। 
এইজন্য বন্ধনী-লিন্দিই কাকের স্থানে ‘অ’ স্বরটি বপাইয়! দিলে ছন্দের বা 
ধ্বনিপ্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।--এই তো গেল পদাস্তের হলস্ত অক্ষরের 
কথ!|। কিন্ত আধুনিক যাত্রিক ছন্দে পদমধাস্থ হলস্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া 
ধরা হন্ত কেন? বলা বাহুলা, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমপাস্থ 


হুলস্ত অক্ষরকে স্বিবাত্বিক খরা! হয় ন!; এবং আমানের সাধারণ কথোপকথনের 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, বিশেষ 


বিশেষ স্থল ব্যতীত পনমখাস্থ হলস্ত অক্ষর দ্বিযাত্রিক ধরা হয় ন|| ( দ্বিতীয় 





















বাংল! ছন্দের মুলতন্ব ১৫৭ 
পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেয়া হইস্সাছে। ) চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের ক্ত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনি প্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
বা গদ্যের অনুষামী নহে । ইহাতে বর্ণপংঘাত-বিনুপ্ব | একেবারে চরমে আসিয়া 
উঠিয়াছে, বাগ্যন্তের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইগ্রাছে। এখানে 
যৌগিক্ত অক্ষর থাকিলেই বাগ্যস্থকে একটু বিরাম দেওয়া হয। পদমধাস্থ হলন্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সমগ্র পূর্ববর্তী বাঞ্চনের ঝঙ্কার বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর-একটি মাত্রা পূরণ হজ্জ ॥ “সন্ধো বেলায়” 
‘উদ্ধত যত" ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে ‘সন্‌+ (ন)+ধ্যে+বে+লায়+()' এবং 
‘উদ্‌+(দ্‌)+ধ+ ত+-য+-ত’ এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলায়ও, 
তাহা করা হয়, যেমন ‘অতি ভৈরব’কে উচ্চারণ করা হয় ‘অ+-তি+ ভৈ+ 
(ষ₹ )+র+ব’ এই ভাবে। 

স্থতরাং বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতান্রকূপ যথার্থ হব্ব ও দীর্ঘ শ্বরের' 
ব্যবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্মিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। স্থতরাং 
সংস্কতে যেরূপ ছন্দংস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্োন্দর দৱও 
সেই কথ! বুঝিয়া বলিশ্াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুদ্গরাটিতে 
'শীর্ঘন্বরের দবাজ আওয়া্গ বাযুমগ্ুলে জোয়ার ভাটার যে কুহক স্থষ্টি করে তা! 
হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না” মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝাঙ্ধারের 
জন্য যেটুকু সৌন্দর্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্ত সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দংস্পন্দন বাংলায় ঠিক 'অস্থকরণ করা যায় না। টি 

বাংল! স্বরঘাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে ; স্থতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য 
অঙ্ুলারে দুই জাতীর অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা যাঘ। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক 
ছন্দে ঠবচিত্র্য একেবারে কম । মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবন্ৃত হয়। প্রতি পর্বের চার মাত্রা, দুইটি পর্ববাঙ্গ, এবং প্রথম পর্কাঙ্গে 


শ্বাসাঘাত-_্বরমাত্রিক ছন্দের পর্কমাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ । স্থতরাং 
স্পন্দনবৈচিত্রয এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 


বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের সুকৌশলে, 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকট: সংস্কতের বুক্তচ্ছন্দের অস্থন্ূপ একটা 
মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে ॥ এ বিষয়ে মাইকেল মধুসুদন দন্তই বাংলায় 
সর্বাপেক্ষা! বড় ক্বতী। “সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মকিলা শক্ধরে,” ‘কিংবা বিশ্বাধরা রম! 
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১৫৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
'অন্থুরাশি তলে’ প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একট। ভাব আসে । এ ছন্দে 
পদমধাস্থ হলস্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম | ঝকন্ধারের অবসর থাকে না; স্তরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত 
'আছে। শেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহারকৌশলে একট! ধবনি- 
'তরজের স্থষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরমের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ মাঝে মাঝে একটু 
বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আর থাকে না। ত!!' ছাড়া 
বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ তান আছে বলিয়। এই ছন্দে শ্বরের 
উচ্চারণ তত লঘু না রাখিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর 
দেওয়া যাইতে পারে  স্থতরাৎ এইখানেই হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ 
যার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জ্/ হলস্ত অক্ষর ছিমাত্রিক বলিয়। গণ্য 
| হয় না। এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতকট। সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দের 
প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের অক্ষরের জন্য 


বাগ্যত্ত্রের দুই প্রকারের প্রঘাস আবশ্াক হয়। 
/ কিন্ত সাধারণত: বাংলায় যে স্পন্দনবৈচিত্রা হইয়া থাকে, তাহ! অক্ষঃগত 


নহে । ভি ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্রা হয় না” ভিন্ন 
ভিন্ন মাতার শব্দ ও শন্দসমগ্রির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে 

তির অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দেবিভাগের ধরুন একান্ত পাওয়া যায় ; কিন্তু 
ই ঠরচিত্ঞা আন! যার__ছেনের অবস্থান এবং তজ্জনিত স্বাসবিভাগ ব! অর্থবিভাগের 
: পারম্পর্য্য হইতে । অমিতাক্ষর ছন্দে এইভাবেই বৈচিত্র আনা হইয়া থাকে । 
_ তথাকথিত সুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আল! হয় আর-এক ভাবে । সেখানে যতি 
ও হেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্ত পর্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে 
. পর্বসংগ) খুব বাধ(-ধরা নর, আবেগের তীত্রত! অঙ্ুসারে বাড়ে বা কমে । অবশ্য 
এইভাবে বাড়ার বা কমার একটা নিন্দি্ট সীমারেখা আছে । তা ছাড়া, 
মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদের ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্রা আসে । রবীন্দ্রনাথ 
= ইহার উপরে আবার চরণের মধোই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়। এবং অস্ত্যা্ন- 
শ্রমের বৈচিত্রা ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতন্তিন্ন পর্বের 
















ভি 


বাংলা ছন্দের মূলতস্ত ১৫৯, 


: 


_ক্বেলমাত্র তাহাদের মোট মাত্র! সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ 
খোচ-খাচ অত্যন্ত কষ, স্বতরাং কোন-একটা বিশেষ ছাচে পর্ববাঙ্গ বা পর্বদ গঠন 
করিলে তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছাচে লেখার মত 
শব্দও পাওয়া যায় না। এই্ন্য বাংলা ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার 
স্থযোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই । কবি সত্যেন্জনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাচের পর্বর অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্টা করিতেন । এ দিক্‌ দিয়া তাঁহার “ছন্দহিজোল" প্রভৃতি কবিতা! *উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্ত তিনিও এই কবিতার দুই-এক জায়গায় ছাচ বজায় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দোবিভাগগুলি 
মিলাইতে হইয়াছিল । চল.তি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন শ্বাসাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং 
হলস্ত অক্ষবের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যঞ্চনবর্ণের সংঘাত প্রা্ই ঘটে, এবং সে 
জন্য অবস্থা স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরাস্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিশ্যাসের 
দ্বার বিশেষ রকমের ছাচ গড়িয়া উঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছাচ বজায় 
রাখাও সন্জব। কিন্ত আবার শ্বাসাঘাতযুক ছন্দে মাত্র এক ছাচের পর্কাই 
বাংলা ভলে। এক ছাচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু ছন্দোবিভাগগুলির মাজা- 
সমট্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান॥ ছা বদ্লাইয়া দিলেও মাত্রা 
সমান থাকিলে বাংল! ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি, 
পরিবর্তনটাই অনেক সময়ে কানে ধরা পড়ে না। 
সস্গুল, £ বুল্ূল, | বনফুল: গন্ধে 
বিল্কুল্‌ 3 অলিকুল্‌ | গুরুরে 3 ছন্দে 

এই দুইটি পংক্কিতে প্র ছাচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পৎক্কিতে যথেষ্ট 
পরিবর্তন হইয়াচছ, তত্রাচ পড়িবার সময় ছাচের পরিবর্দনটা বিশেষ লঙ্গণীভূত 
হয় না, পর্ব ও পর্বাঙ্গের সংখ্যা এবং মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের 
উক্যই বোধ হয়, বৈচিত্রোর আভাস আসে না। 

মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতি অংশগুলি মাত্রায় সর্বদদ ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পুর্ণচ্ছেদের ( major breath pause-aর ) ঠিক পূর্কোর বিভাগটি একটু মাত্রায় 
ছোট হয়, এবং তদ্থারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব হইতেই বুঝা যায়। 

এইখানে গন্য ও পত্ভের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্যক । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ-_পর্কা, এবং এক এক বারের ঝৌকে 












৯৬০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
বাকোর যতট! উচ্চারণ কর! হয়, তাহাকেই বলা হয় পর্বব। কিন্তু পর্ববিভাগ 
বাঙালীর কথননীতির একটি লক্ষণ, এবং গদ্যে এইবপ পর্ধধবিভাগ্ আছে । 
প্রায়শঃ গদ্যের পর্কাগুলিও সমান হইয়া থাকে, কিন্তু গন্ধের পর্কাগুলির পারম্পধ্যের 
মধ্যে কোন নন্দা বা ছাচ দেখ! যায় না| নিয়ের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের 
লক্ষণ বুঝা যাইবে ( বন্ধনীতুক্ত সংখ্যার দ্বার! পর্বের মাত্রানিদ্দেশ করা হইয়াছে ) | 

ছুকড়ি। কিচাই? (৩)৪ 

কাগালী। আজে, (5) ॥ মশার হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈবী (৩) ॥ | 

ছকড়ি। তা' ত (৩৷॥ সকলেই জানে (+) কিন্ত (২) | আসল ব্যাপারটা (৯)। 


কি?) 
কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতে জনতা (৩) | প্রাণপণ 
ছক্ড়ি। কার ৬)! 
ওকালতি ব্যবসা! (৯) | চালাচ্চি | তাও (৯) | কারে! অবিদিত নেই (৮) || 
io (হান্তকৌতুক, রৰীন্তনাপ ) 


দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাযাতেও বিশেষ এক 
প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ধব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই 
তাহার কবিতায় ছঃমাত্রার পর্কা খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। 

1 ছন্দোলগ্মণাব্যক গদ্যে অনেক সমন্ধে সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শান্ুযায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্কোর সমাবেশ দেখা যায়। নিয়ের উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্বের পার্পর্য্য পাওয়া যায়। 

তখন | রমণীর চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠছিল (৮), | আতর ও 


লোগ্র ফল (৮) | পক হইয়। (৬) | শাখাগ্ৰে ছুলিতেছিল (৮) | 
( রামাগ্ণী কথা, দীনেশচন্দ সেন) 


{ তবে পদ্ে ও ছন্দোলক্ষণাস্মক গদ্যো তফাৎ কি? গসন্যে পর্ববিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের স্থত্র ঝৌকের ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে-_অথের 
দিক্‌ গিয়া; প্রত্যেক পর্বয একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (Sense 
G₹০॥০ )। ছন্দ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন। পদ্ধো কিন্তু 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য ধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পদ্ধের এক-একটি বিভাগ এক-একটি বাক্যাংপ+বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
ক্সভিক্স॥ তত্রাচ পগ্যের মধ্যে অন্ত্যানথপ্রাস, স্বরাথাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পত্যে যে ধ্বনি অনুলারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে তাহা স্পট বুঝা যায় ৮ 










ংল! ছন্দের মুলতত্ব ১৬৯ 


কিন্তু গন্য ও পদ্ধের বৈলক্ষণা স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে | পাস্ছে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পুর্ণঘতি কিংবা ছেদ না থাকিলেও অস্ততঃ 
অর্ধযতি থাকিবে । যতি অবস্থান পণ্ডে বিশেষ কোন নক্স। বা আদর্শ অঙ্ুসারে 
নিয়মিত হইয়া থাকে | গগ্ে কিন্ত যতির অবস্থান কোন নিয়ম বা লক্ষ অনুযায়ী 
হয় না) বাকা বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পুর্ণতা অন্রযায়ী ছেদ পড়ে । 
পদ্যে চার-পাচটি পর্বের পরেই পুর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার । গগ্চে আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখ্যক পর্ব্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পাতে । * 


মাত্ৰ৷ 
এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক । গানে কবিতায় উভয্বত্রই মাত্রা 
অর্থে কালপরিমাণ বুঝায় । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাংল! কাবো যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখ! 
যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধো ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা কর! 
সা না। সেইজন্য গ্রীক iamb, trochee, spondee প্রভৃতি £০০%, এবং 
সংস্থতে ‘য’ ‘ম’ ‘ত’ ‘র’ প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ 
বলিয়া বিশিষ্ট স্পন্দনধ্যুক্ত ; বাংলায় পর্বব বা পর্বধাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। 
ছন্দ:শাস্ত্রে মাত্রা- বা কাল-পরিমাণের আসল তাৎপর্য) কি, বুঝা! দরকার। 
ছন্দ:শাস্ত্রের কাল পদাখবিস্যার কাল নহে, অর্থাৎ, বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) 
নহে, কালমানযন্ত্রে ইহ! ঠিক ধরা পড়ে না। পর্ষের মাআ- বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্ধের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পথ্যন্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নির্দেশ করা হয় না। অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে, পর্ক্দের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, কিন্ধ মাত্রার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে-কোন অক্ষরের 
উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন_ 
্বগেক্রকেশরী, 0 
কে) কৰে, * হে বীর কেশরী | স্ভাবে গালে |! 
(4) বিজ তাৰে ? * এ অজ দাস | বিজ্ঞতম তুনি, | 
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। || 








এ নহপরমত ভব he Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse 
(Jouron of the Department of Letters, Cal. Univ. Vol. XXXIL) অব্য | 


1 1BUT.B. 











৯৬২ বাংলা ছন্দের নুলসূত্র 


এই কয়টি পংক্িতে ছন্দের নিয়মে ক=খ =গ, অথচ পর্ব কয়টির মধ্যে 
একটিতে কোনক্ূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেন, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। 
যদি মাত্র নিবপেক্ষ কালপরিমাণের উপর মাত্রাবিচার নির্ভর করিত, তবে এক্ূপ 
হইত না। 
ছন্দের কাপ বাহুক্রগ:তর নিরপেক্ষ কাল নহে । অক্চরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্ধক্তের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্যে । পর্বের অন্তর্গত অক্ষবের মাত্রাসমক্টির উপরই পার্কের 
মাত্রাপরিমাণ নির্ভর করে। স্থতরাং ছেদ বা বিরাম পন্দের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাস:ব্যার ইতরবিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে__বাগ্যস্থের 
প্রগ্নাস, মানার আনর্শ চিত্রের অনুকৃতিতে। বিশেষ বিশেষ অক্চরের উচ্চারণের 
আন্ত প্রথাসের কাল অহ্থদারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,__ক্চোনটি 
্শ্থ, কোনটি দীর্ঘ কোনটি পুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্ত এইরূপ মাত্রার কাল, 
(মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য স্মাবশ্যাক নিরপেক্ষ কালের সস্ুযায়ী হইলেও, 
ঠিক তাহার অস্থপাতের উপর নির্ভর করে না॥ যি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল 
হিসাব কর! হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমান্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর 
সমান নহে, এবং হৃদ্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিংবা 
4 যে-কোন দীর্ঘ অক্ষর যে-কোন হনব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে । মাত্রাবোধের জন্য 
3 | উচ্চারণপদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে বাৎপন্তি থাক! দরকার। কোন 
স্ব | একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের স্রর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- 
রর মাত্রাজ্ঞান জন্মে । 
বাগান সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্যা। এই 
৷ ইংরেনী ছন্দের 1০০৫ ও ৭7০৮৮ সম্বন্ধে Professor Saintsbury-g 
উদ্ধত করা যাইতে পারে: “They ( long and short ) represent 
alues which, though no donbt by no means always identical 
emselves, are invariably, unmistakably, and at ouce, 


ingaished by the ear—it is partly, and in English rather 
et the poet, but that this creation is conditioned 























বাংল! ছন্দের মূলতন্ব ১৬৩ 


অবস্থা অনুসারে accented ব। ০:,০০০০৪] হইতে পারে, বাংলাতে ও তজ্প । 
বাংলাতে অনেক অক্ষরন্েই ইচ্ছামত স্বত্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে । বাংলা 
উচ্চারণে যে এইন্ধপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ পুর্কেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় 
অক্ষরের ত্বত্থীকরণ ও দীর্ঘাকরপের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ | 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনাগ্র বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা 
কিংব। এই একটি প্রধান ছর্বালতা__উত্তদ্ধই বল৷ যাইতে পাত্র | 

অধিকস্ক বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক ; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বল৷ হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে 
নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরকেই সগ্রিহিত অক্ষরের 
তুলনায় ভ্রন্ব বলা যাইতে পারে। ঘেমন, 


“হে বঙ্গ ভাণডারে তব | বিবিধ রতন’ 
এই পংক্রিতে “বত একটি ভ্রব্ব অক্ষর, আবার 
“জননি সঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিন। অৰ্থ | চাহিন। মান" 

এই পংক্তিতে *বঙ+ একটি দীঘ অপ্ষর। এই দুই জায়গাতে ঠিক ‘বঙ_ অক্ষরটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতমা হয়, তাহা নহে ॥ কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে লমন্ত 
চরণটি একটু স্থুর করিয়া বা টানিয়া পড়। হয় এবং স্মতরাং প্রত্যেকটি অগ্ধরকেই 
প্রান্ম সমান করিয়া তোল! হয়। স্বতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া 
প্রতোক অক্ষরটিকেই হত্ব বলা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লখুভাবে স্বরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়া হলন্ত “২ 'অঞ্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের 
অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভুত হয় ; সুতরাং এখানে 
এবড+ অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে। 

ুন্মক্ূপে বিডার করিলে দেখ। যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বহু বৈচিত্রা হইয়া থাকে। একই অক্ষরের উচ্চারণে একই মাতা সব 
সময়ে বঙ্গায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতরবিশেষ সর্বদাই হই থাকে | ধ্বনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ ভ্রব্থ, নাতিদাখ, দীর্__অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া 
থাকে। ছন্দঃণান্তরে কিন্ত একমাজ্রিক ও হিমাত্রিক-_এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয়, হদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবস্তী থে- 
কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের 
মাত্রা নিৰ্ণীত হয় চিত্তের অস্থস্থতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমানযন্্ে নহে। 





১৬৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা 
হইয়া থাকে। 
এই স্থলে কাবাছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নিন্ধিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিমাণ আছে; ঘড়ির 
দোলকের এক দিক্‌ হইতে আর-এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন 
নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ । সঙ্গীতের তালবিভাগের কালপরিমাণ ঠিক 
ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইতরবিশেষ করা হইয়। থাকে । কাব্যচ্ছন্দে 
কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাক্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে ; এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে গতিবেগের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাস্কের পরিবর্তন 
হইতে পারে। এইক্প পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের 
স্বাসবুদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝা যায় ॥ খাহারা রবীন্দ্রনাথের “বর্ষশেষ' কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহার! জানেন, কি স্থকৌশলে গতিবেগের পরিবর্তনের 
ছারা আসর ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্জার মত্ততা, বামুবেগের 
হ্বাসরদ্ধি, এবং ঝটিকার অস্তে প্রিদ্ধ শান্তি__এই সব রকমের ভাব প্রকাশ 
কর! হইয়। থাকে । এতঙ্ঠিন্নকাঝচ্ছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের 
মাত্রা বজায় রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে-কোন অঅক্ষরকে সিকি মাত্রা পথাস্ত 
্ন্থ এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না। 
অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংল! কাবাচ্ছন্দের সম্পর্ক 
অতি ঘনি্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
এ প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ত এত বেনী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই 
কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্ত সঙ্গীত ও কাবাচ্ছন্দ ক্রমেই পৃথক 
পৃথক পথ ব্মবলঙ্বন করিয়াছে । সঙ্গীতে সবরের সঙ্িবেশের দিক্‌ দিয়া নানা 
বৈচিত্রা আসিয়াছে, কিন্ত তালবিভাগের পচ্ছতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। 
বাহলাদ্গ কিন্তু পর্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্রা আসিতেছে ; বিশেষতঃ blank 
॥৪৮%৪ ও অন্যান্য অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকবিত মুক্তবদ্ধ ছন্দে নানাভাবে 
 ইবচিত্রাকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দোরচনার চেষ্টা কর! হইঘাছে। 
মাত্রাপন্ধতি 
এক হিসাবে বাংল! ছনোর প্রকৃতি সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের 
প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্তান্ত ভাষার স্যায় বাংলায় ছন্দ একটা বাধা 
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উচ্চারণের দ্বার! নিদ্দিষ্ট হয় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অহ্সারেই 
বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ব্বোলিখিত বাংলা উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্ভনশীলতার জুন্তই এরূপ হওয়া সম্ভব । অবশ্য বাংলা কবিতার 
যে-কোন চরণে যে-কোন ছন্দ চাপাইয়া দেয়! যায় নাঃ কারণ যতদুর সম্ভব 
সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতার বঙ্গায় রাখ! দরকার। কিন্তু শেষ 
পথ্যন্ত ছন্দোবন্ধ অন্থসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্র! ইত্যাদি স্থির 
হইয়া থাকে । 

বাগ্যস্ত্রের স্থললতম, প্রয়াসে শব্দের ক উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম 
&)715৮19 বা অক্ষর ॥ অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে ॥ অক্ষরের অন্তত শ্বরের পুর্বে ও 
পরে ব্যঞ্চববর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে ॥ স্থক্ভাবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic ও non-syllabi০-এর সমষ্টি মাত্র । 
সাধারণতঃ স্বরবর্ণ ই 55118৮7০ এবং বাঞ্জনবর্ণ n০n-৪১1!২৮i০ হইয়া থাকে । 
কিন্তু খাহার! ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে 
ব/ঞনবর্ণও ৯018০ এবং স্বরবর্ণও ০০০-০১114৮1০ হইয়! থাকে ॥ 

ছন্দের দিক্‌ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা 
হাইতে পারে =. 








মূ 1 
স্বরাস্ত বাজনাস্ত 


টনিক যাতি শীষ 
রা 
(মৌলিক) দীন ( মৌলিক ) হন্ব-স্বরাস্ত 





বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, 55115৮1৬ বা অক্ষর, ৮০০৮০] ব! স্বর» 
consonant ব| ব্যক্তন, dipPbih০০& বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি শব্দ ভাষাতত্বের 
ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে । লিখনপঙ্ছত্তির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্তি 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে | মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা 
বর্ণমালায় মাত্র ‘এ’ এবং “৪” এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলায় 














১৬৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের বাবহার আংছ ৷ “খাত? “দা প্রভৃতি শব্দ 
বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরান্থ । (তমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলার 
মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হন্থ ; “ই”, “উ', "আ, ‘ও প্রভৃতির হনব 
উচ্চারণই তইয়া থাকে । 

গঠলের দিক্‌ চিয়া অক্ষরের মধো স্থরই প্রপান॥ স্বব্র পৃর্বে ব্যঞ্চনব্ণ 
খাকিলে তন্দার। স্বকের একটি বিশিষ্ট আকার দা হয় যাত্র । কিন্তু অক্ষরের 
মধো যঞি স্বরের পরে বাঞ্চনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্থা কিছু বাড়িয়া যায়। 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণ 2 স্থরেক দৈর্ঘ। অস্থসারে মাতানিদ্ধপণ হইয়া থাকে । 

নিত্য-দীর্ণ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই । সুতরাং মৌলিক-্বরাস্ত অক্ষর- 
মাত্র সাধারণতঃ হন্থ বলিয়া ধরা হইয়া খাকে । কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক- 
স্বরান্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি ধৌগিক-্রান্ত ৪ 
একটি হলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলম্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় 
বেশী লাগে । কিন্ঞ কিছু দ্রুত লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরাস্ত 
অক্ষরের সমান হইতে পারে । ইহাকেই বলে ত্রস্থীকরণ ; বাংলা ছন্দের ইহা 
একটি বিশেষ গুণ । যেমন হ্বন্থীকরণ, তেমন হলস্ত অক্ষক্রে দীঘীকরণও বাংলায় 
চলে। বিলস্থিত লয়ে হলস্ত অক্ষর পাড়িলে বা হলস্ত অক্ষরের অন্ত) বাঞ্জনবর্ণের 


পরে একটু বিরাম লইলে, হুলন্ক অক্ষর মধা লয়ের প্রান্ত সক্ষরের ছ্বিগণ 
হইতে পারে। 


যৌগিক-দ্বরান্ত অক্ষর সম্বন্ধে হলস্থ অক্ষরের অস্রূপ বিধি । যৌগিক স্বরের 
মধো দুইটি শ্বরের উপাদান থাকে । তন্মধো প্রথমটি পৃর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, 
দ্বিতীয়টি 'অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় বাঞ্জলের সমান (eonsonavtal) | 
অবশ্য যৌগিক স্থরকে ভাঙ্গিয়া দুইটি পৃথক্‌ স্পষ্টোচ্চার্িত স্বরে পরিবর্তন করা 
চলে, কিন্তু তখন তাহারা দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অন্তত ক্র হয়। ‘যাও! শব্দটি 
একাক্ষর যৌগিক-্রাস্ত ; কিন্তু ‘যেও’ শব্দটি ছ্যক্ষর | “ঘর থেকে বেরিয়ে যাও” 
এবং “আমাদের বাড়ী যেও” এই দুইটি বাক্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝ! যাইবে। 
যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক-শ্বরান্ত অক্ষর মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ 
শা স্থতরাং ইহাকে হয় হস্থীকরণের সারা একমাত্রিক, না-হয চীর্থীকরণের 











মি. 


বাংলা ছন্দের মূলতন্ব ১৬৭ 
অক্ষরের মাত্র! সম্বন্ধে এট কমটি রীতি লিপিবন্ধ করা যাইতে পারে 2. 
(১) বাংলায় মৌলিক-্বরাস্ত সম কক্ষরই হন্দ বা একমাতিক ৷ 
[১ক] কিন্ত স্থানবিশেষে হন্ৰ স্বরও আবশ্যক্মত দীর্ঘ বা ছ্বিমাত্মিক হইতে 
পারে; যথ৷- 
(স্ব) Onomatopoeic বা! একাক্ষর অন্তকার শব্দ এবং interjectional 
বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিস্থগক শব্দ । যথা_ 


হী হী শবছে | অটৰী পুৰিছে (ছাতা, ছেমচল ) 
লনা না| মানবের তরে ( হুশ. কামিনী রাহ ) 
(আআ) যে শব্দের অস্ত্য অক্ষর লু তইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর । যথা_ 


নাচত £ সীতারাম | কাকাল : বেঁকে ( গ্রাম্য ছড়া) 
(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কতমতে দীঘ । যথা 


ভীত বদনা | পৃৰ্িৰী ছেরিছে ( ছালাম, ছেমচ ) 

(২) হলস্ত অক্ষর অর্থাৎ বাধনাস্ত ও যৌগিক স্বরাস্্র অক্ষরকে দীর্ঘ ধর! 
যাইতে পারে, এবং ইচ্ডা করিলে হনব ও ধরা যাইতে পারে। 

[২ক] শব্দের অস্তে হলস্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ 
রীতি । 

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । কিন্ত ছন্দের আবশ্যকমতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। 
বিস্তারিত নিম “বাংলা ছন্দের মূলস্থুঙ্” নামক অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । 














বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দঞ্চ 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা”র ছন্দ ‘যৌগিক মুক্তক’, 

শপলাতকাশ্র ছন্দ “ম্বরবৃত্ত মুক্তক’ এবং “সাগরিকা”র ছন্দ ‘মাত্রাবৃত্ত মুক্তক*। 
অর্থাৎ তাঁহার! বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্কের মাত্রা বিচারের দিক্‌ দিয়াই 
ওঁ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা 
সকলেই একরূপ, সকলেই {1৫৫ ৮৪৮5০ বা মুক্তক। “বলাকা'র ছন্দ free 
Verse আখ্যা পাইতে পারে কি-না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি । কিন্ধ 
‘বলাকা’! ছন্দের আদর্শ যে “পলাতকা' বা 'সাগরিকা*র ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ‘বলাকা,’ ‘পলাতক’ বা 
“সাগরিকা সর্বত্রই অবস্তা পংক্তির দৈর্ঘ্য অনিয়মিত। কিন্ত পংক্কির দৈর্খ্য 
মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাঁওহা যায় লা। পংক্তি (7710150110৫) অনেক 
সময়ে কেবলমাত্র অস্থ্যান্ুপ্রাস (7709০) লিদ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। “বলাকা” 
পংক্তি এই উদ্দেশ্বেই ব্যবহৃত হইয়াছে । পংক্কিকে আশ্রয় করিয়া ছন্দের 
প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না| অনেক স্থলে অবস্থা পংক্তি চরণের 
(prosodic line or verse) সহিত এক । কিন্তু সে সব স্থলেও পতক্তির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়া ছন্দের প্রকৃতি বুঝা যায় না; বাংলা ছন্দের উপকরণ 
পর্ব (07৩5557৩ বা bar), এবং পর্ব এক একটি 772018087০0 অর্থাৎ 
এক এক কৌকে উচ্চারিত শব্দসমহি । পর্কের মাত্রা, গঠনপ্রক্কৃতি ও পরস্পর 
সমাবেশের রীতির উপরই ছন্দের প্ররুতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্খ্য 
এক হইয়া যদি পর্কের মাত্রা ও পর্কসমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
পৃথক্‌ হইয়া যাইবে 

“মৰে পড়ে গৃহকোণে সিটি মিটি আলো” 

"হৃদয় আজি মোর কেষনে গেলো খুলি”__ 


এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু পর্ব বিভিন্ন বলিয়া ছন্দও পৃথক্‌। 





* কৰি সত্যেজ্রনাখ ০০৮৪ 1157 বা! (০ চএসর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নুক্তবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার 


করিয়! গিয়াছেন। . 





ভি 


বাংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৯ 


এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ “বলাকা” ও “পলাতকা"র ছন্দের 
আদর্শ এক-_এইক্সপ ভ্রম করিবেন না। 
‘পলাতকা’ হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়! তাহার ছন্দোলিপি কর! যাক 


পর্বদসংখ্যা 
মা কেঁদে কর | “সঙ্ুলী মোর | তর তে! কচি | নেরে, 


ওরি সঙ্গে | বিজ দেবে ? | বসে ওর | চেয়ে 
পাচ গুণে! সে | বড়ো ৮_ 
তাকে দেখে | বাছ! আমার | ভর্রেই জড় | সড়। 
এমন বিজ | ঘটুত্তে দেবে| | না কো” 

বাপ ব’ল্লে, | “কাল্পা তোমার | রাখে।; hd 

পক্চাননকে | পাওয়। গেছে | অনেক দিনের | খোজে, = 

জানো না কি | সন্ত কুলীন | ও-ঘে ! ৩ 

সমাজে তে | উঠতে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবে? =* 

ওকে ছাড়লে | পাত্র কোথা | পাবো ?” = 
উপরের উদাহরণ হইতেই ‘পলাতকা’র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
দেখা যাইতেছে থে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্ব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রতি জোড়া পৎক্তির শেষে মিল মাছে । প্রতি পংক্িই 
এক একটি চরণ, অথাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি । চরণে পর্বসংখ্যা 
খুব নিয়মিত নয়ই, তিন, চার পর্বের চরণ দেখা যাইতেছে ॥ বাংলা 
ছন্দের বহুপ্রচশিত রীতি অস্থসারে শেষ পর্বটি অপূর্ণ । বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি পূর্ণ মোট চারিটি পর্ব 
খাকে। উপরের পংক্তিগুলিতে সেই ছন্দেঃই অহুসরণ কর! হইয়াছে, তবে, 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব কম ছে । অধিকসংখ্যক 
পর্বের চরণের সহিত পেক্ষারুত অল্পসংখ্যক পর্কের চরণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 


প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যেমন 
শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে 
ধরণীর পরে | শিখিল বাধন 
কলমল প্রাণ | করিস্‌ যাপন, 
জে খেকে ছলে | শিশির যেমন | শির ফুলের | অলকে ॥ 
ম্দ্বর তানে | ভরে ওঠ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে । 
(ক্ষণিকা, রবীন্্রনাথ ) 








| 








১৭০ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই চরণস্তবককে অবশ্য কেহই £1৫৫ ৮:৪৪ বলিবেন না। কিন্ত 
পর্ষসমাবেশের যে আদর্শ, ‘পলাতক!’ হইতে উদ্ধত পংক্রিওলিতেও মূলতঃ 
তাই । অবশ্য ‘ক্ষণিক’ হইতে উদ্ধৃত কৰিভাটিতে বিভিন্ন দৈখ্যের চরণের 
সমাবেশে শ্ুবক (5৯৯) গড়িবার একটি দু? আদর্শ আছে। “পলাতকা'য় 
সেরূপ কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই ; দেখ! যা যে এক একটি চরণ কখন হ্ন্ব" 
কথন দীর্ঘ হইতেছে। (কিন্তু পাচ পর্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা। 
অধিক সংখ্যক পর্ষেরর চরণ বাংলায় চলে না।) কিন্ত চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাহাদের মধ্যে একরূপ সংশ্লেষ রাখ। হইয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পরা লইয়া পরিষ্কার স্তবক্গঠনের আঙাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধত 
পংক্রিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি স্থপরিচিত আদর্শে গঠিত শুবক হইয়া 
উঠিয়াছে। যাহা হউক, স্ডবকগঠনের হুদুঢ় দশ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে 
{ree Verse বলা যায় না। কৰি \Wordsworth-ag Ode on the Intima- 
tions of Immortality ছন্দোগঠনের যে বজাদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ 

Number of fect 


5 





There was | a time | when mead | ow, grove, | and stream, 

The earth | and eve | ry comm | on sight 

To me | did seem 

Appa | relled in | celes | tial light, 

‘The glo | ry and | the fresh | ness of | a dream. = 
এখানে বারবার 771১0 1587 ব)বহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি 17৫-এ £০০-এর 
সংখ্যা কত তাহা স্নিদ্দিষ্ট নহে । ‘পলাতকা’য়া' ছন্দের আদর্শ এবং ]mmorta- 
lity 09৭৮ ছন্দের আদর্শ এক Odeকৈ কেহ {ree ৮/৪৩-এর 
উদাহরণ বলেন না। বস্তুতঃ যেখানে বরাবর এক প্রকারের উপকরণ লইয়া 
ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই 175৪ ॥৪৷৪৪ বলিবেন =1। “পলাতকা'র 
ছন্দকে 1755. ॥eা৪e-এর উদ্দাহরণ বলা £৫০ ৮৪:৯৪ শব্দটির একান্ত 
অপপ্রয়োগ। 

‘সাগরিকা’র ছন্দও অবিকল এইন্ধপ, তবে সে কৰিতাটিতে পাচ মাত্রার 
পর্কদ ব্যবহৃত হইয়াছে ।-_ 


রর সাগর জলে | সিনান করি" | নঙ্গল এ 1 | চুলে = 
ys বসিহাছিলে | উপল-উপ | কুলে? টন 

















বাংলা মুক্ত বন্ধ ছন্দ ১৭১ 
পকসংসাা 
লিখিল সীত | বাস =! 
মাটির পরে | কুটিল-রেশ! | লিল চারি । পাশ । = 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিবারণ | দেহে = 
চিকন সোনা | লিখন তথ! | শাকির! দিলো| | গলেছে = 


এই আদর্শে অন্যান্য কবিরাও কবিতা রচনা! ক্রিয়াছেন। নভরুল্‌ ইস্লামের 
বিদ্রোহী” কবিভাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত তঈযাভে ॥ 


(ৰল )--বীর => 
( বল )--উল্নত মম | শির = 
(শির )-নেহারি আমার | নতণ্রি ওই | শিপর হিম! | জির । ত 
( বল )-- সহা বিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি ২ 
চু | গ্রহ তারা! ছাড়ি শি 
ভুলোক দ্রালোক | গোলোক ছাড়িয়া tn 
পোলার আসন | “আরশ” জেদি = 
সঠিঘাছি চির- বিশ আছি | বিস্ব-বিধা | তুর = 


বঙ্ধনীতুত্ শব্দগুলি ছন্দোবান্ধের 'সতিরিক্ত (hypermetric) | 

এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রতি 
ধরা পড়ে ; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লষ্টয়| ইহাকে £7৫০ ৮০7০৪ বলিলে প্রমাদগ্রান্ত হইতে হয়। 

এইবার “বলাকা’র ভান্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । ইহাকে ‘ম্ক্তক’ বলিলে 
কেবল মাত্র একট। নেতিবাচক (e2৪৮) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পরিচয় প্রদান করা হন্ত না। 

প্ৰলাকা" গ্ৰন্থটিতে ‘নবীন,’ ‘শব্ধ’ প্রভৃতি কতকগুলি কৰিতা সাধারণ 
চার মাতার ছন্দে এবং স্বদৃঢ় আদশের স্বক্রে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সঙ্বদ্ধে 
কোনও বিশেষ মস্তবোর আবশ্বকত!| নাই ॥ উদাহরণস্বভপ কয়েকটি পংক্তির 
ছন্দোলিপি দিতেছি : 


তোমার শখ | খুলা পণড়ে,| কেমন কারে | সইবে।? ৪+5+৮৯২ 
বাতাস আলো | গেলো মারে | একী রে ছু | দ্দৈব =৪4+ +৪4২ 
লড় বি কে আর | ধ্বজা বেজে স৪+5 


গান আছে যার | ওঠনা গোলে i =5+ 














| 












টনি ংল! ছন্দের মূলসূত্র 
চল্‌ৰি যারা | চল্‌রে যেয়ে, | আর না রে নিঃ | শঙ্ক, 
খুলা পড়ে | রইলে চেয়ে | ও যে অভ | শম্ম । কতক 
“এ রকমের কবিতার মধ্যে কোনরূপ £৮৪ ৮৪০৮৫-এর আভাস নাই । 

“বলাকা” গ্রস্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নৃতল এক প্রকারের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই ছন্দকেই সাধারণতঃ “বলাকার ছন্দ' বলা হয়। 
পূর্ব প্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না 
বলিয়। অনেকে ইহাকে 1599 ৮৪7৪৬ ব| ₹০৮% /:/74 বলিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্ত 
এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া ইহার 
যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই । 

“বলাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা প্রথমে স্মরণ রাখ! দরকার। 
*বলাকাস্য পংক্কি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে ॥ চরণ (Prosodic line or 
০46), মানে, পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ | কয়েকটি পর্বের 
সংযোগে এক একট! চরণ গঠিত হয়। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণযতি থাকে । 
প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়। মাত্র পর্ধবসমাবেশ্ের একটি আদর্শের পূর্ণতা 
শ্ষটে। স্থপ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাঙ্গিয়া সাধারণতঃ দুইটি 
পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্বববিভাগ ও অন্ত্যাছ্বপ্রাসের রীতি বুঝিবার 
সুবিধা হয়। বাংলায় অন্থাহপ্রাসের ব্যবহার চরণের মখে/ও দেখ। যায় বলিয়া 
তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চরণ ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পংক্িতে অনেক সময় লেখা 
হয়। রবীন্দ্রনাথ *বলাকা*তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অঙ্গপ্রাস আছে, কিন্তু এই অন্থ)াহুঞ্রাস কেবল মাত্র চরণের শেষ ধ্বনিতে 

₹ নিবন্ধ নহে। বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্র্গোগ করা হইয়াছে এবং 
একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহাছার৷ নুশৃজ্থলিত হইয়াছে। 
এতত্িন, ছন্দে যতি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে । এই পার্থক্য না 
বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্যে গৰীয়ান্‌ তাহাদের প্রকৃতি বুঝ যাইবে না, 
নানা রকমের অসিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্টি অপরিজ্ঞাত রহিয় যাইবে । 
ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্বের ব্যাখ্য। করিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে 
৷ গেলে, ‘ছেদ’ মানে ধ্বনির বিরামস্থল ; অর্থবাচক শব্দসমষ্টির (phrase) 
শেষে উপচ্ছেদ ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ খাকে। যে-কোন 
রকম  উপচ্ছেদ ও পূর্ণজ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি (metrical 
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Pause) অর্থের সম্পূর্ণতার অপেক্ষা; করে না, বাগ্যস্ত্ের প্রয়াসের মাত্রার উপর 
নির্ভর করে। যতির অবস্থানের হারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। কাবাচ্ছন্দে 
পরিমিত কালানস্থরে যতি থাকিবেই । অনেক সময়েই অবস্ত যতি কোন না : 
কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে ধ্বনির বিরতির সহিত যতি 
এক হইয়া যায়। কিন্ত সব সময়ে তাহা হয় ন!। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীত্রতার 
বা গাভীধ্োর হ্রাস অথবা শুধু একটা সুরের টান দিয়া যত্তির অবস্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যতিপতনের সময়েই বাগ্যন্ত্রের একটি প্রয়াসের শেষ এবং আর-একটি 
প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে । কাব্যচ্ছন্দে তির, 
অবস্থানের দ্বার! ছন্দোবন্ধের আদর্শ সূচিত হয়, ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা তাহার অন্বয় বুঝা যায় । স্বতরাং যতি ও ছেদ ছুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য কবিতায় স্থান পাইয়া! থাকে । যে-কোন রকম ছন্দের স্যোতনা- 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এঁকোর সহিত বৈচিত্রোর সমাবেশ হওয়া আবশ্যক ॥ 
অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা ক্যা এবং ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য স্থচিত হয়। 
মধু্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্কিই এক একটি চরণ, স্বতরাং প্রত্যেক 
পরংক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে । প্রতি পংক্কিতে বা চরণে ৮ মাত্র! ও ৬ মাত্মার' 
দুইটি পর্ব, স্থতরাং প্রতোক পংক্কিতে ৮ মাত্রার পর একটি অদ্ধ-যতি থাকে । 
এইকপে সদ কাস্তে ও ছন্দ গ্রথিত ॥ কিন্ত মধুস্থদনের ছন্দে ছেদ যতির' 
অঙ্ছগামী নহে; নানা বিচিত্র অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে । 
যেখানে পুণচ্ছেদ, সেখানে পুর্ণঘতি প্রায়ই থাকে না; অনেক সময়, সে স্থলে 
কোন যতিই একেবারে থাকে না, পর্চের নখে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে 
মধুস্থদনের ছন্দ যতি অস্ুসারে ও ছেদ অঙ্ুসারে ছুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে 
বিভক্ত হয়। এই দুই প্রকার বিভাগের স্থত্র ধৃপছায়। রঙের বন্রথণ্ডের টানা 


ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজ্ঞড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসাহুভূতির 
বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ মূলতঃ মধুস্থদনের ছন্দের অনুযায়ী, 
অর্থাৎ প্রতি পংক্রি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মাত্রার পর যতি । কিন্তু সম্পূর্ণক্রপে মধুস্থদনের 'অস্ুসরণ তিনি তখন 
করেন নাই, ছেদ ও যত্তির পরস্পর-বিয্বোগের যে চরম সীমা মধুস্থদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, ততদুর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং নবীন সেন 
প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মৃত্তর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 
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অনুসরণ করিতেন | এক একাট অ্থস্থচক বাক্যসমঞ্ত্ির মধ্যে যতি- 
অথবা পৰ্দের মধে। ছেনস্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসঙ্গ 
| ভন্তিপ্প মিত্ৰাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধোণ চালাইবার 
পাতী।  স্কতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্রোর 
ছারিত্ব তত লক্ষিত হইত না । ক্ৰনশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
ব যতিস্থাপনের রীতি তুলিয়া ছিলেন, সআবশ্যকমত ৪, ৬, ১০ মাত্রার পরেও 
দিতে লাগিলেন । কিন্ত ১৪ মাত্রার পর পূর্ণঘতি রাখিয়া তিনি ছন্দের 
কান বজায় রাগিলেন ॥ চরণের মধো যতিস্থাপলের নিঘমাভবদ্ধিতা 
য়া দেওয়ার জন্য ছন্দের একাস্থত্র কতকটা! শিখিল হওয়ার সম্াবন! ছিল, 
।র অন্যে ।মতাক্ষর থাকায় পুর্ণসতিটি ও এব্যনুত্রটি স্থস্পষ্ট হইতে 
| নিত্রাক্ষৱের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অস্তে উপচ্ছেদ 
কাখিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে চরণে 
মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র আছে । কিন্তু ছেদ ও যতির সম্পর্কের দিক্‌ 
বেশী বৈচিত্রা নাই । যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন ছেদ 
তবে পূর্ণযতি পূর্ণচ্ছেদের কঙ্ছগামী নহে। * রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার 
রেও এই লক্ষণ বৰ্ধমান । সাধারণতঃ ১৮ মাত্খার ছন্দে প্রতি চরণে 
মাত্রার করিয়া দুইটি পর্যা দিয়াছেন, কিন্ত এখানেও অনেক সময়ে 
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এখানে এক একটি পং্কি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে 
ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই । কিন্ত প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অস্াক্ণ প্ৰাস আছে, এবং এট অস্য্যাহ্মপ্রাসের বীতিবৈচিত্রা হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পৎক্কিগুলির দৈর্ঘ্য নিবপিত হইয়াছে। এতন্ডিনর প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, ্ৃতরাৎ ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদের সহিত অক্থ্যান্প্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অস্তযান্ুপ্রাসের প্রভাব 
বলবৎ হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগগুলি পরল্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। # 

কিন্তু পূর্ণজ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সদ্বন্ধে এখানে 
কোন নিয়ম নাই । স্থতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয় । কিন্তু অমিতাগক্ষর 
ভন্দেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পারে। যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের 
১৪ মাত্রার অগিতাক্ষরেরই ঈষৎ পরিবন্ঠিত কূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে ন! । 


(ক) (ক) 
হে জুবন = আনি যতক্ষণ * তোমারে না 
(ক) বে) 
বেসেছি ভালে! » * তত * তৰ আধ + 
হলে পা সাই গস ০০ 
তম নিবিল গর), হাতে নিছে 
বীপ তার + শুক তে ছিল পথ চে « * 
এইভাবে লিখিলে ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ছেদের উপরে স্থচী- 
অক্ষর দিয়া মিত্রাক্ষরের রীতি দশিত হইয়াছে । এখানে প্রতি পংক্তিকে এক 
একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শানুযাঘী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের সমান 
করিয়া লেখা হইয়াছে। এ্রত্োক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, যদিও সর্বাদা 
ছেদ লাই । যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধবনিপ্রবাহের বিরতি 
ঘটিবে লা, কিন্ত জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির ভীত্রতার হ্রাস হুইবে, 
শুধু একটা সবরের টান থাকিবে ; সেই সময়ে ঝাগ্যন্ত্র নৃতন করিয়া শক্তির আহরণ 
করিবে । অন্যান্য সাধারণ অমিতাক্ষর ছন্দের ম্যায় এখানেও চরণের দৈখোর 
একটা স্থির পরিমাণ আছে। দেখা যাইতেছে যে এস্থলে প্রতি চরণই সাধারণ 
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আঅমিতাক্ষরের ন্যায় ৯৪ মাত্রার । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ পুর্বে অমিতাক্ষর ছন্দে 
চরের শেষে মিত্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে পূর্ণযতির সঙ্গে সঙ্গে 
মিত্রাক্ষর লা দিয়া এক একটি অর্থস্থচক বাক্যাংশের শেষে অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,_এইটুকু এ ছন্দের নৃতনত্ব । ফলে অবশ্য যত্তির 
বন্ধনটি এ ছন্দে তত হস্পর্ট নহে । স্থতরাং এ ছন্দে এক্য অপেক্ষা বৈচিত্রোর 
শ্রভাবই অধিক । যাহা হউক, যখন এখানে যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া একটা, 
নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে £1৫০ ৮৬:৪৪ বল! ঠিক সঙ্গত হইবে না। 
ইহাকে £75০ ৮৪:৪০ ঝলিলে “রাজা ও রাণী'র blank verse কেও free verse 
বল! উচিত । সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন. একাস্থত্র পাওয়া 
যায় না, মাত্র একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে একটা যতি দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। নিযে নমুনা দিতেছি__ 


“আমি এ রাজোর রানি *- তুনি মী ঝুকি?" = ৯ 
সপরণাম, জননি। * * দাস আমি, * * কেন মাত:, * 
অগ্যঃপুর ছেড়ে আজ * মগৃহে কেন?» <" 
“প্রজার ফন্দন শুনে * পারি নে তি্টিতে 
অন্তঃপুরে । * * এসেছি করিতে প্রতীক র॥ * ৬" 














এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই । চরণের শেষে 
কেবল একট! যতি আছে,__সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্চেদ, কথন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়। যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদই দেখা যায় ন|। অধিকত্ত 
এখানে মিআক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পর্ংক্কর শেষে খতি থাকার জনা 
ইহাকে সাধারণ 717. ₹০75০ বলিয়া অভিহিত করা হয়, {1৫৫ ৪৮5৪ বলা 
- হয় না। সে হিসাবে ‘বলাকা’ হইতে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টিকে blank verse 
না অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, £5০ ৮৩:৪০,আখযা দিবার 
আবশ্যকতা নাই । 
“বলাকা'র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর-একটি কথা স্মরণ 
রাখ! আবশ্যক । বাংলা পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত ছুই-একটি শব্দ 
ব্যাবহারের রীতি ব্সাছে। পূর্বে নজ্রক্ল্‌ ইস্লামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা হইতে 
. উদ্ভূত কয়েকটি পংক্তিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে। নদীর মধ্যে 
মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন স্রোতের প্রবাহ উচ্ছল ও আবর্তময় হইয়| উঠে, 
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ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে এইক্কপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তজ্জপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র আসে। এইজন্তই বাংলা কীর্ভনে ‘আখর’ যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে । বল! বাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দযোজনা! খুব নিয়মিতভাবে 
কর! উচিত নহে, তাহ! হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে । পর্ব আরম্ভ হইবার পুর্বে 
(কখন কখন, পরে) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করা হয়। ছন্দের বিঙ্গেষণ 


করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে । 
‘বলাকা’র ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ঃ সন্গিবেশ কর! হইয়াছে। 


ছন্দোবন্ধের অন্তহু ক্র পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অন্ত্যানথপ্রাস রাখিয়া 


তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে; অস্বয়ের দিক্‌ দিয়াও ছন্দোবন্ধের 


অস্তভু্ু পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সন্বন্ধ বনিষ্ঠ। স্থতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেন! একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্তু যথোচিত 
আবৃত্তিতে তাহাদের প্ররুতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদগুলিকে চিনিয়া 
ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে ‘বলাকা’র অনেক কবিতার ছন্দের 
গঠন সরল বলিয়া প্রভীত হইবে । কয়েবটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুজিত গ্রন্থের 
পহক্কির অনুসরণ ন! করিয়। ছন্দের খাটি চরণ ধরিয়া পর্থন্রিগুলি নূতন করিয়া 
সাজাইতেছি। 

১৯ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিন্নের অংশটি লইয়া ছন্দোলিপি করিতেছি ৫ 


নীরবে প্রভাত- আলো! পান্ডে 
তাদের কলুষরক্র | নয়নের পরে ; 
সুত্র নব মলিক:র বাস 
* পর্ণ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাস : 
সং্যাতাপসীর হাতে জ্বালা 


সন্ত্ষির পূজা-দীপ-মাল! 
তাদের সত্তত! পানে | সারারাজি চায়_ 
| (হে হন্দর,) তব গায় * খুলা! দিকে | যার! চলে যায় ! 





২. (হে সুন্দর.) তোমার বিচার ঘর | পুপ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, . ₹৮+৯০-৯৮ 
পা হা পতদগুজনে, =>. 
'y বসের বিহঙগ-কুলনে, 

.. ততঙ্গ-চুব্বিত তীরে | সৰ্বরিত-পল্পব-বাজনে। ০০ 
কু পদগুলিকে বাদ ছিলে এস্থলে সাধারণ নিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ 












১৭৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 

দৃষ্ট হইতেছে। ৮, ও ১* মাত্রার একটি কি দুইটি পর্ব লইয়া এক একটি 

চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে। সর্বদাই যে 
চার চরণের প্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কথন কখন ছুই, তিন, পাচ 

ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়া শ্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে । 








এ কথা জানিতে তুনি, | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান +১০১৮ 7 
কালস্রোতে ভেলে যা | জীবন খৌবন খনসান । সপ+১১প 
ছি RS 
চিরন্তৰ হয়ে থাক | সত্ৰাটের ছিল এ নাখন1। ৮4১১) 
রাজশক্তি বঙ্গ হুকঠিন = +১০১৬ 1 
সনধ্যারক্রয়াগ সম | তল্রাতলে হয় হোক লীন, +৯০৯৮ | 
কেবল একটি ঘীৰ্ঘৰাস =*+ ১০০১০ fi 
নিত উচ্চুসিত হয়ে | নকরুণ করুক আকাশ স+১-শ১৮ | 
এই তৰ নৰে ছিল আশ । স*+১০৯* ০) 
হীরাসু্রণমাণিকোর খটা +১০০৯১ 
বেৰ শুশ্য দিগন্সের | ইন্রজাল ইল্ধসুচ্ছটা ৮4১০-১৮ 
বার ঘি বৃপ্ত হয়ে বাক +১০১৪ 
(শুধু শাক) একৰিন্দু ়নের জজ স্ম+১০০১ 
কালের কপোল তলে | শুর সমুগ্দশ পক ৬০১৪ 


এ তান্বমহল। সত = ৬ 
এই সব স্থলেও দেখ! যাইতেছে থে ভরণের মধ্যে পর্বপমাবেশ এবং চরখের 


সমাবেশে স্তবকগঠনের বেশ একট! আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে। পুর্ণ চরণ 
মাত্রেই দ্বিপৰ্িবিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া শুবকের 
মধ্যে বৈচিত্র্য আনা! হইয়াছে। পূর্ণ-পৰিবিক ও অপূর্ণ-পর্ধিবক চরণের সমাবেশ 
করিয়া! শুবকের মধ্যে বৈচিত্র আনয়ন কর! রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত 
কৌশল। “সদ্ধাসঙ্গীত” হইতে ‘পূরবী’ পর্যন্ত প্রায় সব কাবোই তিনি ইহার 
বাবহার করিয়াছেন। উপরের উদ্গাহরণে ছন্দের যে আদ, তাহা “পূরবী’র 
‘অন্ধকার’ প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায় ; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত 
পদযোজন! এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 
আছে। কিন্ত নিম্বলিখিত পংক্তিপৰ্য্যায়কে কি কেহ £৮৫৪ ৮৪:৪৩ ঝলিবেন 
উদাত্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার, 
নিগৃঢ় হন্দর অন্ধকার । 
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প্রভাহ্-আলোকচ্ছট। | শুক্র তব আজি শঙ্খৰ নি 
চিত্তের কল্দরে মোর | বেজেছিলো! * একদ! যেমনি < 

নুতন চেয়েছি আখি তুলি" ; 
সে তব সন্কেত মন্তৰ | ব্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, টু 
কাছের তরঙ্গে মোর ; | * * স্থপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান 

উঠেছে ব্যাকুলি' । 

চহ (পূরৰী--অন্ধকার ) 
এখানে ছন্দের যে প্রকৃতি, “বলাকা”র ‘শাজাহান’ হইতে উদ্ধৃত পংক্ষিগুলিতেও 
মূলতঃ তাহাই। 
Free verse কাহাকে বলে? যেখানে ৮৪৮৪০ ব। পদ্য নিয়মের নিগড় 

হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাবতরঙ্গের অনুসারী, - 
সেখানে {৮৫০ ৮৪75৪ আছে বল! যাইতে পারে।* কিন্ত তাহাকে কি আগে। 





৬. বার্থ (7০০ *৩:৪৩র উদাহরণস্বরূপ করেকটি পংক্তি গ'. 5. 10/0০/র বিখ্যাত কবিত| The = 
Journey 0f the Magi হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 
) 
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হ ৭০৭1 ৮৪০1 of = - oth- | er death. | 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রত্যেকটি পংক্তির উপকরণ £০০৮ অর্থাৎ ইংরাজী পল্যোর 


5925. ইংরাজী (০০-এর রীতি ও লক্ষণাদি সমন্তই এই সমন্ত ৮১০০০০০৩- এ বিস্বমান। ইংরাজী 








; 


০5 





১৮০ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


৪০৪০ বা পদ্য বলা যায়? দু-একটি বিষয়ে অন্ততঃ সমস্ত পদ্যকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে । পদ্যের উপকরণ পর্ব; স্বতরাং বিশিষ্ট-ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অনুসারে পর্বাঙ্গমমাবেশে গঠিত পর্ব সমস্ত পপ্তেই থাকিবে । 


গগ্মে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই। অধিকন্ত পন্থে পর্বযোজ্ঞনার দিক্‌ দিয়া 


কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয়, এবং তজ্জন্ত পর্ক€পরস্পবার মধ্যে 
এক প্রকার গকোর বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া, অথবা 
চরণের মাত্র! কিংবা গঠনের স্থত্রের দ্বিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের সুত্র 
দিয়া এই এ্রক্যবদ্ধন লক্ষিত হয়। অপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্‌ 
দিয়াই শক্য থাকে। কিন্ত সব দিক্‌ দিয়া একা থাকার আবশ্যিকতা নাই, 
এক দিকে এক্য থাকিলেই পদ্যের পক্ষে যথেষ্ট । পঞ্ের ব্যঞ্রনাশক্তি বৃদ্ধি 


: করিতে হইলে ট্রক্যের সহিত বৈচিত্রের যোগ হওয়া দরকার । এপ্স অনেক 


সম্ই কবিরা উপযুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়া একা 
জার রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দি বৈচিত্রা সম্পাদন করেন। এত্ডি ॥ অর্দ- 


যতি ও পুর্ণঘতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের সংযোগ বা বিয়োগ অঙ্গসারেও 
লানারূপে বৈচিত্র স্থষ্টি কর! যাইতে পারে। পুর্বে কবিরা উকোর দিকেই 


__ নঙ্গর দিতেন, স্থতরাৎ ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের বাঞ্জনা করা সম্ভব 


হইত না। মধুস্থদন ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য আনিবার জন্য যতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া অমিতাক্ষর স্থষ্টি করিলেন, কিন্ধ ছন্দের কাঠামোর কোন 
পরিবর্তন করিলেন না, পর্ক্ের ও চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়! স্থুনিদ্দিষ্ট নিয়মের 
বম্থসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্ত পরবর্তী কবিরা মধুস্থদনের স্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাইতে ততটা সাহসী হইলেন না সাধারণ রীতি অস্থসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্ট। তাহার কাব্যজীবনের প্রথম হইতেই দেখ। ঘায়। ছেদ ও যকতর 
একান্ত বিয়োগ তাঁহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া 
মনে হইল । সুতরাং তিনি ছন্দে অন্য উপায়ে অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের খীক্যস্থত্রের 








পে ব্যবহার নাই অথচ গঞ্জে আছে এইরূপ কোন 1১৬৪১৪৮৬ ( যেমন erctio, 155:5, 058০০) 


এখানে ব্যবহৃত হয় নাই । ইংরাজী পদ্ছে sccented ও unaccented 5১11901৩-এর সমাবেশ ও 
শার্পর্য্যের কোন রীতির লঙ্ঘন হয় লাই । 


কিন্ত এগানে কোনও পরিপাটার আভাস নাই, কোন বিলে (০৫০ প্রথা নাই পজ 


৮: 


পি নিল 
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নিগড় শ্রথ করিয়া বৈচিত্রা আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাব্য 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নান! সময়ে নানা ভাবে তিনি ছন্দের 
মধ্যে কোন কোন দিক্‌ দিয়া শক্য রাখিত্। অপরাপর দিক্‌ গিয়া বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। অমিতাক্ষর ছন্দে তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত বৈচিত্রের জন্য সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়া 
পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্রা ঘটাইয়াছেন । 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টবচিত্র্যপন্থী হইলেও বিপ্লবপঞ্থী নহেন। এ কথা তাহার 
ধশ্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন 
খাটে । সম্পূর্ণরূপে £1৫৪ ৮৪:5০ অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা শুবকের মাত্রা বা 
গঠনরীতির দিক্‌ দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি খুব কমই রচনা করিয়াছেন । “বলাকা” হইতে যে কয় রকমের নমুনা 
দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদর্শের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বল৷ যাইতে পারে যে, “শাঙ্জাহান’ প্রভৃতি কবিতায় 
আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্তনশীল । কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্তী পংক্রিপর্য্যায়ে আবার অস্ত এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। কিন্তু এ জন৷ এ জাতীয় কবিতায় কোন আদর্ের স্থান নাই 
এ কথা বল! চলে কি? 

“্বলাকা’র নিয়্লিখিত চরণপরস্পরায় যে ধরণের ছন্দ বাবহৃত হইয়াছে, 
সেখানে রবীন্দ্রনাথ £৮৫০ ৮৪7৪৩-এর কাছাকাছি আসিয়াছেন_ 

মাত্রাসংখ্য।  পর্বসংখা। 








বদি তুমি মুতের তরে | ক্লান্তিভরে* দাড়াও খনকি', রা 
তথনি চমকি’ | উদ্জিযা উঠব বিশ্ব | পুর পু বস্তর পর্বতে? ৮+৮+১০, ৩ 1 
পঙ্গু মুক | কৰন্ধ বৰির আখ | জুল তু ভরঙ্করী বাধা ০৯৮৯১ -5 | 
সবারে ঠেকারে দিয়ে | দাড়াইবে পশে: তিক, {= 
অনুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চজের অচল বিকারে -তবীড+৯ ৩ ) 
বিদ্ধ হবে | আকাশের স্দুস্থুলে | কলুষের বেদনার শূলে। স০৪+৮+১* 7৩. 

ওগ্সো নটী, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য হন্দরী, কল  t 7 
তৰ নৃতা-সন্দাকিনী | নিত্য রি” ঝি ০৮৯৬ 

তুলিতেছে শুচি করি" | স্বযু্ানে বিশ্বের জীবন । ১2... I 
নিঃশেষ নির্মূল নীলে | বিকাপিছে নিখিল গগন । চি 78 





মর 

















১৮২ বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


তত্রাচ এখানেও চরণে পর্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অনুযায়ী 
স্তবকগঠনের আভাস রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকেও £৮০০ ৮০৭০ বলা ঠিক 
উচিত নয়। 0/7445)4 প্রভৃতি কবিতাতে £০০6 বা l॥৷৪-এর দৈথ্যের দিক্‌ 
দিয়! নিয়মের নিগড় নাই, কিন্তু তাহাকে {1৫৪ ৮০:59 বল! হয় না, কারণ 
সেখানেও আদর্শের বন্ধন আছে। তবে {1৫৫ ৮575৩ কথাটি তত স্বস্থ অর্থে না 
ধরিলে এ রকম ছন্দকে £1৫০ ০5৪৪ বলা চলিতে পারে, কারণ পর্ক্দের মাত্রা বা 
চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অনুসরণ করা হয় নাই। * 

তবে রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্যজীবনের শেষপ্রান্তে পৌছিয়! যথার্থ free verse 
ব! যুক্ত ছন্দের কবিতা লিখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। উদ্াহরণপ্বূপ আমর! 

তাহার শেষ রচনা-_-“তোমার স্থষ্টির পথ’ কবিতাটি উল্লেখ করিতে পারি। 





সাআলংগা। 
তোমার স্থষ্টির পণ | রেখেছ আকাীর্ণ করি পক 
বিচিত্র ছলনা জালে, | 12০ 
হে ছলনামরী । J 
নিধ্য| বিশ্বাসের খাদ | পেতেছ নিপুণ হাতে | } পবন 
সরল জীবনে । 
এই প্রবচন! দিয়ে | মহস্বেরে করেছ চিহ্িত ॥ চি 
তার তরে | রাপনি গোপন রাত্রি । + 
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে | } নন, 
যে পথ দেখার 
লে যে তার | অন্তরের পথ, সত 
সে খে চিরঙচ্ছ, =*+৬ 
সহজ বিশ্বাসে সে ষে| } ক 
করে তারে চিরসনুজ্ছল, 
বাহিরে কুটিল ছোক | অন্তরে সে কছ, 
এই নিয়ে | তাহার গৌরব । 





২... - লোকে তারে | বলে বিড়দ্বিত, < ০ ০০২০ 





© 


বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ 
শেষ পুরন্কার নিয়ে | বার সে যে। } =৮+৪+৬ 
আপন ভাগারে ॥ 
অনারানে খে পেরেছে | ছলন। সহিতে ০৮৯ 
নে পা তোমার হাতে সত 
শাস্তির কক্ষ অধিকার ) =" +১২ 


গিরিশ ঘোষের নাটকে খে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে! তাঁহাকে {ree verse 
নাম দেওয়া যাইতে পারে। * 

এই সব ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ যেন অপর 
চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে। পর্বের মাজাসংখ্য| স্থির নাই; চার, 
ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্কের ব্যবহার দেখা যায়? ভাব গণ্ভীর হইলে আট ও 
দশ মাত্রার, এবং লঘু হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব ব/বহৃত হয়। অব্য 
প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি করিয়া পৰ্ব আছে, কিন্তু কেবল সে জন্তই 
একট! আদর্শের বন্ধন আছে বল! যায় না; কারণ পর পর চরণসহযোগে 
কোনন্ধপ স্তবকগঠনের আভাস নাই) 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে ॥₹০৪০-৮০৷৪০ বলা হয় তাহা হইতে বিভিন্ন । 17769 
॥০৷৪-এ পদ্যচ্ছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়া 
পণ্যের আদর্শের বন্ধন নাই। 7১৮০০০-৪৮৪-এ পত্যচ্ছন্দের উপকরণ অর্থাৎ পর্ব 
নাই। এক একটি ৮৭5০ ব! অর্থস্থভক শব্দসমষ্টি চ৮০৪০-॥৫৷৪-এর উপাদান । 
সুতরাং ]॥৮০৪৪-০৮৪৫-এ যতি ও ছেদের বিয়োগের কণা উঠিতে পারে না। 
78৩৪৩-৩৪৮৪৪-এর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত ব! অন্ত কোনরূপ 
ধ্বনিগত লক্ষণের দিক্‌ দিয়। নহে । 17০:০-॥৪৮৪৫-এ পদ্যাচ্ছন্দের উপকরণ নাই, 
কিন্তু পদ্ধচ্ছন্দের আদশ আছে। উদাহরণস্বরূপ Walt Whitman হইতে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত কর! যাইতে পারে E 


All the past | we Jeave bébiod. | 
We debouch | upon ৪ néwer | mightier world, | varied world, 7 
Fresh and strong | the world wo seize, | werd ef labour | and the march, ) 

তত 010 Pioneers 1 
4 





0, বাতা হলের হে সারে ৭৫ অয 
৪ 
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“We detachments | steady throwing, | নি 
Down the edgee, | throagh the psases, | op the mountains | steep 1 
Conquering, holding, | daring, venturing | as we go | ff 

the unknowo ways, 
Pioneers 1 | O Pioneers J 


এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইগ্জা একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়া আর- 
একটি পদ্যচ্ন্দের আবর্শন্থযারী শুবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথথ পংক্রিতে 
দুইটি, দ্বিতীন্ন ও তৃতীয়ে চারটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি 1১৮৪৪ ব্যবহৃত 
হৃইয়াছে। এক একটি ॥:৭৪৪-এ কম-বেশি চার 5$11১1০ থাকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত হর্দ বিবেচন| করিয়া এক একটি বিভাগ কর! হয় নাই। এইরূপ 
৮০৪৪-৮০০৩ রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা'য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদগাহরণন্থক্ধপ 
কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি_ 


এখানে নাম্লে! সন্ধ্যা । 
শু্ধাদে, | কোৰ বেশে | কোন সমুদ্র পারে | তোমার প্রভাত হলে! ? 
অদ্ধকারে (এখানে ) | কেঁপে উঠ ছে | রজনীগন্ধা! 
বাসর খরের | বারের কাছে | অবগুচিত! | নব বধুর নতে|; 
কোনখানে ( ফুটলো।) | ভোর বেলাকার | কনক-চাপ! ? 


বাগ্‌্লো কে? 
নিৰিয়ে দিলে| | সন্ধান হ্ধালান দ্বীপ 
কেলে ছিলো | রাত্রে গাখ! | সে’ নতি কুলের মাল|। 

“লিপিকা’র ৮০৪৪-৮০৮৪০ বা গদ্থকবিতার ছাচ অনেকটা অল্পষ্ট। রবীন্দ্র 
নাথ পণ্ডের স্বল্প আদর্শে গন্ভপর্ধ অর্থাৎ ৯5০ সমাবেশ করিয়া! গদ্চকবিতা 
রন করিয়াছেন পরে “পুনশ্চ” “শেষ সপ্চক’ প্রভৃতি গ্রস্থে । - উদাহরণ'্বরূপ 
কয়েকটি পংক্তি ‘শেষ সং্যক’ হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল । 

শত 
ভালে! বেসে | যন বললে 
১, 
(আমার) সৰ সাজত | নিলেন টোমাকে ॥" 
১২ 8 
ইজ ইচ্ছাটা | কলে অত্যুক্তি রব 7 
> পি ২. 
দিতে | পারবে কেন ? f 


নি 
রহঃ সবটার নাগাল পাব | কেমন ক'রে ? 
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১০] 
হি একট! সহাদেশ 
3 ESM 
সাত সমুজে || বিচ্ছিত্র 
>২৩|১ ২ ৩ 
(কৰানে ) বহ সুত দিনে | একা বিরান করছে 
১২ | By 
নিরববাক্‌ | অনতিক্ৰমণীয় 
এখানে প্রত্যেক চরণেই দুইটি করিয়া গপ্পর্কদ আছে, এবং কয়েকটি চরণ লইয়া 
যেন একটি স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। গন্ভের এক একটি পর্বের যে লক্ষণের 


কথা ‘গন্ধের ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায্নে বলা হইয়াছে, তাহা এই উদ্ধৃতির এক 


একটি বাক্যাংশে আছে। অন্যান্য নানাবিধ আদৰ্শেও গগ্ধকবিতা গঠিত হইতে 
পারে। 5 





SEED ২] শি বো 
এক দিন | শি ফুলে কার বে | নিনীজের আন | নিছে উপেছে 
এটির ২ > 
বাণী | বিনা ছেড়ে | বাতায়নে কাছে এসে | ঠাড়ালো 
> [1৯ 2 || > 
সহিবীর | সমস্ত দেহ | কম্পিত 
২5 
নিল উদ্ধত | ইত 
ইক কের উদ] 
কুষ্ষ-পক্ষের চাদ | দিগপ্ডে 
(শ্বাপমোচন-_পুনস্চ ) 
এখানে পর্বপংখা ক্রমে কমিছা আসিয়াছে--পৰচসংখ্যা যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২, 
২। এখানেও একটা বিশিষ্ট পরিপাটী আছে। 
এতন্তির শুবকের আভাসবর্জিত মুক্তবন্ধ ছন্দে গপ্তকবিতাও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের গস্ভকবিতায় চরণের দৈর্ঘা, পর্ববসংখ্যা, পর্বের 
গুরুত্ব ইত্যাদি মাত্র ভাবতরঙ্গের উত্থানপতন অন্থসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন 
একট! বিশেষ প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতীকৃত্বানীয় পরিপাটীর প্রভাব নাই । 
“শেষলেখা"র “তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতার ছন্দের সহিত এই ধরণের 
গত্যকবিতার ছন্দ তুলনীয় । “শেষ সপ্চকে্র ‘পচিশে বৈশাখ’ প্রভৃতি এই 
সুক্তবদ্ধ গ্ঠকবিতার উদ্দাহরণ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে “পচিশে বৈশাখে” 








১৮৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দের উপকরণগুলি গগ্যাপর্ব, কিন্ত ‘তোমার সৃক্টীর পথ’ প্রভৃত্তিতে উপকরণগুলি 
পত্তের পর্ব । উদ্গাহরণন্বরূপ কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল । 
SEE SE Len 2৩ 
তখন | কানে কানে মৃহু গলার | তাদের কথ শুনেছি, 
> ২ > ২ 
দৰ কেছি, | বিচু ইনি দি। 
L3G) CECE AEE 
বৈখেছি | কাজ নাহৰ | সখ খাছ 
১১০৬, 
জলের আভাস; 
বাল 
| কম্পিত অথরে | নিমীলিত বাসীর 
a জনা 
> হী 
ছি | কানিত ক্ষণে 


CY ১০৪ 
চঞ্চল ব্রনের | চকিত ঝংকার । 





এক্ূপ রচনা! যুক্তবন্ধ গগ্ভকবিতা হইলেও ইহা ঠিক গন্ধ নহে। প্রায় 
টি পর্বে প্যপর্কেধের বিশিষ্ট স্পন্দন ও গঠনপদ্ধতির আভাস আছে; 
রণে পর্ববসংখ]া ও পর্বের পারপ্প্যের মধ্যেও দ্যচ্ছন্দের রীতির প্রভাব আছে । 

কিন্ত গস্ভকবিতার ছন্দ হইতে বিভিন্ন অন্য এক প্রকারের ছন্দ গন্ধে বাবহৃত 
| Prore-verse-এ গন্ধ পত্র আদর্শের অধীনত! স্বীকার করে। কিন্ত 









অথচ মুন এক প্রকারের ছন্দ:স্পন্দন অনুভূত হয়, নৃতন এক প্রকৃতির রস 
সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে Gibbon, De Quincey, Ruskin, Carlyle 
রচনায় এই যথার্থ গস্যচ্ছন্দের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বন্ধিমচন্দর, 
দল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দনাখ ইতাাদি অনেক স্থলেখকের রচনায় 
A হিসাবে রবীজ্রনাখ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত 


রা আপ ত 
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গগ্চ্ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথ! ও ইন্দিত ‘গন্যের ছন্দ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক মত্প্রণীত The Rhythm 
of Bengali Prose and Prose-Verse (Cal. Univ. Journ. of Lettors, 
XXXII) পাঠ করিতে পারেন। যাহ! হউক, এব্যপ্রধান প্তচ্ছন্দের ও 
বিশিষ্ট গগ্চচ্ছন্দের মধ্যে নান! আদর্শের ছন্দ আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার । 
তাহারা সাধারণ এ্রকাপ্রধান পহ্থচ্ছন্দের অনুরূপ নহে বলিছ্ধাই তাহাদের শুধু 
‘নুক্তক’ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 


















বাংলায় ইতরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
“এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন । ইংরাজী ছন্দের মূলডব্বগুলি একটু অনধাবনপূর্ধ্বক আলোচনা 
করিলেই দেখা যাইবে যে এ মত আদৌ বিচারসহ নহে । 

প্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় 
করিয়া গড়িয়া ওঠে। অক্ষরের দৈর্ঘ/ বা মাত্রাই যে বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য বাংলা ছন্দকে quantitative বা 
মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব এবং পর্বের 
পরিচয় ইহার মাত্রাসমষ্টিতে। বাংলা ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে 
আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের কয় মাত্রা--তাহা হন্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না 
ছুই মাত্রার ; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্কবা্গ ও পর্কগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের মোট মাত্রাসংখ্যা কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব 
লইয়াই বাংল! পন্যের এক একটি চরণ রচিত হয়। 

ইৎরাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন । ইংরাজী ছন্দ 9991170%০ বা অক্ষরের 
গুণগত । ০০০০৫ অৰ্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গান্ডীর্ঘ্যের 
উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি £০০৫ বা গণ, এবং 
£০০{-এর পরিচ্থ accented ও ॥uaccented অক্ষরের সমাবেশরীতিতে । 
কোন একটি বিশেষ ছাচ অঙ্ুসারে ইংরাজী ছন্দের এক একটি £০০৫ গঠিত হয় 
এবং তদঙ্গুসারে প্রতি foot-এ accented ও unaccented অক্ষর সাজান হয়। 
সেই ছাচেই ইংরাজী £০০%-এর পরিচয়। ইংরাজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় 
আমরা দেখি কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে ০০০০০৮ পড়িয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে 
পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজান হইয়াছে। স্থতরাং 
ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা 
্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধিস্থানীয, এবং সেই 


ুন্দোবন্ধে ইংরালী ছন্দের যথেচ্ছ অহ্ুকরণ করা যাইতে পারে। তাহাদের 
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ধারণা যে বাংল। ছন্দের শ্বাসাথাত এবং ইংরাজী ছন্দের ৭০০০৮ একই জিনিষ, 
স্তরাং ছন্দে যথেষ্টসংখ)ক স্বাসাথাত দিয়! বাংলা ইংরাজী ছন্দের অস্থসরণ 
করার কোন বাধা নাই। 

কিন্ত বাস্তবিক ইতরাজীর ৭০০৪৮ ও বাংলার শ্বাসাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী ॥০০০৷-এর স্বরগাস্তীর্ঘ্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অঙ্তুসরপ করে, 


কিন্ত বাংল! ছন্দে শ্বাসাঘাতের স্বরগানীধ্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত 
একটা ঝোক | রবীন্দ্রনাথের 


J SEY fds nf LS ৩৩:55 

শা নিতেন | জর্দান | বনে নাকে। | হয" 
এই চরণটিতে “তেম্ঠ এই অক্ষরটির স্বরগান্তীরঘ্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী 
নহে। ‘চিন্‌’ অক্ষরটির স্বরগান্তীধ্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষ। স্থভাবতঃই 
বেশী, কিন্ত এই চরপটিতে ইহার স্বরগাস্তীর্ঘা স্বাসাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । ‘লাঞ্ঃ অক্ষরটির স্বরগান্তীধ্য স্বভাবতঃ পূর্বতন '‘জ’ অক্ষরটির 
চেয়ে বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্ত এখানে ঘে শ্বাসাঘাতের জন্য তাহা অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ স্বাসাঘাতের জন্য কখন কখন অক্ষরের 
স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্যন্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবতঃ স্থরগান্ডীধ্য 


একেবারেই থাকিতে পারে না সেখানেও তীব্র গাস্তীর্ঘয লক্ষিত হয়। যেমন 
রবীন্দ্রনাথের 
হন সু] আক 
আরে বানু | নস এ 
এই চরণ তুই টির মধ্যে “ঠ অক্ষরটির স্বরগান্ডীধ্য ‘ও ক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
কম, কিন্ত শ্বাসাঘাতের জন্য তাহ! বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 
বাংলা ছন্দের শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রে সঙ্কোচন ও ভ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয়। সুতরাং স্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হনব (২+গ স্তর ডষ্টব্য )। ইংরাজী 
5৫০০7(-এর দরুন কিন্ত অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
6০০০ প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হনব অক্ষরও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়। 
স্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়া 
অক্ষর থাকে। কিন্ত ইংরাজী £০০-এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি ব। ৩টি 
ক্ষুর থাকে, তিনের অধিকসংখ্যক অক্ষর লই! ইংরাজী ছন্দের £০০ হয় ন!। 


i 





০১7৮ চু বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বাংলার পর্বে শ্বাসাঘাত পড়িলে দুইটি স্বরাঘাত প্রা থাকে, কিন্তু ইংরাজীর 
একটি £০০-এ সাধারণতঃ মাত্র একটি ৪০০৪০৮ থাকিতে পারে; স্থতরাং বাংলার 
পর্ধকে ইংরাজী £০০৮-এর অহুক্ূপ বলা যায় না। প্রতি পর্কের মধ্যে কয়েকটি 
গোট! শব্দ রাখাই বাংল! ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী £০০-এ তক্রপ 
কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই। যদ্দি বাংলা ছন্দের পর্কাঙ্গই ইংরাজী 
£০০৷-এর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক 
ইংরাজীর £০০৫ ও বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রথান ছন্দোবন্ধের পর্ববাঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ পর্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে শ্বাসাঘাত না থাকিতে 
পারে, এবং পর পর পর্বাক্গগুলিতে শ্বাসাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও 
পারে ॥ পূর্বে যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা! হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের 





ছন্দোলিপি হইত-_ 
141১ 1১৯২ ২ 
চিন্তা | দিতেম | জল৷ কো | স্বর 


| হক 
ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল। ইংরাজীতে anapaest 
প্রভৃতি তিন অক্ষরের £০০৮ দিয়াই পদ্থের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্ত 
বাংলায় শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তজপ পর্ববাঙ্গ ব্যবহার কর! অসম্ভব । 
বাংলায় শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধের প্রতি পর্বের পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাদ্গীতে সেরূপ থাকার কোন প্রচ্থোজন নাই, প্রতি £008 বা যুগা দুইটি £০০৮-এর 
পরে যে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথ। নাই। ইংরাজীতে একটি 1০০৮-এর 
মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্ত বাংলায় পর্কাঙ্গের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ 
পড়ে ন!। বাংলায় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের কাঠামো বাধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 
ছাচ যে কতদূর পর্য্যন্ত চাপ ও টান সহ করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় Coleridge-এর  0%77/425 এবং একপ অন্যান্য কবিতার । বাংল! 
শ্বানাথাত প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা 10715 ৬:5৪ লেখা যায় না, 
কিন্ত ইংরাজী ছন্দে নান! বিচিত্রভাবে ছেদের সহিত য্তির সম্পর্ক স্থাপিত করা 
যায় বলিয়া ইংরান্দীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। Paradise Lost, 
King Lear অথবা Shelley, Swinburne প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
_ কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংলা শ্বাসাঘাতপ্ৰধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা ক্সিলেই 
[আমা গালের বাতা ও প্রতিপন্ন হইবে । 
ৰ; গু 


নর ৬1৮০ 825 











© 


বাংলায় ইংরাজা ছন্দ ১৯১ 

আধুনিক বাংলার প্রত্যেক হলন্ত অক্ষরক্ইে দীর্ঘ ধরিয়া লইয়। যে এক 
প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই ছন্দোবদ্ধে সব 
ব্রকম বিদ্বী, মায় ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলন্ত অক্ষরকে 
ইংরাডী ৭০৩৪০:০ এবং স্বকান্ত অক্ষরকে ইংরাজী "০০০৪০৫ অক্ষরের 
{তিনিধিস্কানীয় মনে করিয়া বাহাতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইন্জপ মনে করা খাইতে পারে। যে রকম, কেহ কেহ বলিয়াছেন খে 


বনতে | চন | পট | আছ 
এই চরণটি ইংরাজী amphibrachic tetrameter-এর উদাহরণ । কিন্ত 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! যাইবে যে ইংরাজী এmচ॥ib৮a০-এর সহিত ইহার 
সাদৃশ্য আপাত, যথাৰ্থ নয়। প্রতি পর্বে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই 
এখানে ছন্দ বঙ্গায় আছে, ইংরাজী কোন £০০/-এর ছাচ অঙ্গসরণ করা হইয়াছে 
বলিয়া নয়। প্রথমতঃ, ইতরান্ী ॥০০০৷৷৪৭ অক্ষর ও বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌ দিয়া এক জিনিষ নয় ; সঞ্জিহিত অক্ষরের তুলনায় accented 
অক্ষরের যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল। হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাঁহা নাই। হলন্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে দুই মাত্র। ধরার 
জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলদ্ধি হয় না। কেহ কেহ 
অহৎ ভঙ্ের সুরৎ সাগর 
বরণ তোমার তষ:-হ্যানল 
এই চরণ দুইটিকে ইংরাঞ্জী i॥০)৮০ ছন্দোবন্ধের উদাহরণ মনে করেন। ‘মচ! 
“ভা ইত্যাদিকে তাহারা ৬॥॥৫০০৷০d অক্ষরের এবং ‘হং, ‘য়ের’ ইত্যাদিকে 
এccenLed অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্ত বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
‘হং’, ‘য়ের', শব্দের অস্তস্থ হলন্ত অক্ষর বলিয়া স্বভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে 
সন্লিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগাস্তীখোর পতন হয় বলিয়া “ভয়ের”, ‘সাগর! 
প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed syllable-এর অন্থরূপ বলাই 
উচিত । তম্তির্ আরও কথেকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় .যে আসলে 
ইহাদের প্রকৃতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্। ‘মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর-কে 
বদলাইয়! যদ্দি ‘মহৎ ভয়েরি মূর্তি সাগর’ লেখা যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছা 
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ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে ॥ কারণ আসলে এ চরণের 
ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে__ 





তাহা ছাড়া ‘মহৎ’ ও “ভগ্ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহ! যতি নহে, কিন্তু 
‘ভয়ের’ শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াহে, তাহ! বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই 
অঙ্কভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের" এই দুইটি শব্দ লইয়া! একটি পর্ব, 
এবং ‘মহৎ’ একটি পর্ব্বাঙ্গ মাত্র । ইংরাজী ছন্দে ঠিক এইন্ূপ হওয়ার কোন 
আবশ্যিকত| নাই । সেইরূপ "বসন্তে | ফুটন্ত | কুস্থমটি | প্রায়” এই চরণটিকে 
বদলাইয়! “বসন্ত | প্রভাতের | কুম্বমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, 
কিন্তু ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়৷ যায়। আসল কথ! এই ঘে, বাংলায় 
মাত্রাসমকত্বই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাচ নহে । কোন একটা 
ছাচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস খাহারা করিয়াছেন তাহাদের লেখ! 
হৃইতেও এ কথা প্রমাণ হয় । 
সস্গুল্‌ | বুলবুল | বনফুল! গন্ধে 
বিল্কুল্‌ | অলিকুল্‌ | গুভরে | ছন্দে 

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্বে দুইটি হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়! ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ভিন্ন ভিন্ন ছাচ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না 
সেইরূপ 

"তোমরা | গান্‌ গার | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 

শভোম্রাতে | গান্‌ গার, | চর্কার্‌| শোন্‌ ভাই” 
কিংবা 

“ভোম্রাতে | গান্‌ করে | চর্কারি | শোন ভাই” 
লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরাজীতে ছন্দ মাত্রাগত 
না হইয়! গুণগত বলিয়া ছাচটাই আসল । এইজন্ত সমজাতীঘ় £০০৮ বা গণের 
পরস্পরের "বদলে ব্যবহার হইতে পারে, ia৮০$-এর স্থলে 9287825% এবং 
trochee-র স্থলে ৫০০] বেশ চলে। বাংলায় খাহার! ইংরাজী ছন্দের অনুকরণ 


করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহার। সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে । 





ভি 


ংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৯৩ 


বিখ্যাত ইংরাজ-কবি ৭১৩11৮র 7০ 01০44. কবিতাটি ছন্দোমাধুধ্যের অন্য 
স্থবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented 


অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদনুক্ূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভদ্দ অবশ্যান্তাবী । 


21252 
I bring | fresh showers | for the thirst 





— of 
From the seas | and the 
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| /,13 1. / 
T bear | light shade | for the leaves | when laid 


TF ats Loon | Gay drone 
আধুনিক বাংলার স্থকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষরূপে 
ক্রুতবি্য ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজ্জী ছন্দেই বাংল! কবিতা 
লেখা যায় এরূপ মত তাহার! কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
নাই । তাহাদের মধো বিনি বোধহয় সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
ইংরাজী-ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনিও অর্থাৎ মাইকেল মধুস্থদন দতও এ চেষ্টা 
করেন নাই। এমন কি, বাংল! কবিতায় ঘেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়| বাংলা ছন্দের রীতির অশ্ুসরণ 
করিয়াছে। কবি দিঙ্জেন্দলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহার 
সাত্বিক আহার শ্রেষ্ট বুঝেই ধর্ল মাংস রকমারি 
কাউল্‌ বীফ আর মটস্‌ হান ইন্‌ আভিশন্‌ টু বক্রি। 
এই চরণহ্ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শব্দেই রচিত। ‘আর! বদলাইঘা 
বদি ০৭১ লেখা যায়, তাহ! হইলে সমন্তটাই একট! ইংরাজী ছন্দের লাইন 
মনে কর! যায়। ( বক্রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ ।) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দোলিপি হইবে_ 
ফাউল্‌ ৰীফ, আও, | সটন্‌ হাস | ইন্‌ আযাডিশন_ | টু বক্রি 
বলাও | ন ভান ইলা ইবি 
(০+৯+5+৩) 


ইংরাজীতে ইহার ছন্দোলিপি হইত অন্তরূপ_ 


ENE 


ঠা / | 
Howl beef | and mutt | on bam | in ad-di- | tion to Bok 
13—1991 BT. 
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১৯৪ বাংল! ছন্দের নুলসূত্র 


এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 
হইবে যে ইংরাজী ও বাংলার ছন্দঃপদ্কতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। Milton-এর 
~— t—~— 1 ~— ৮৫4 


«Of manne বান the fruit 
শন না কৰ নৰৰ + 


7১৮৮-৮4-৩4 
টি 
এ শন AE HAA নি লিন নত 


প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া 
Er উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অসুকরণ করা সম্ভব বলিয়। মনে হয় ন।। 

1 অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থ) ইংরাজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহ! 
বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়। যায না। স্বাসাথাতের ব্যবহার হুইলে অবশ্ত 
শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনিগৌরব লাভ করে, কিন্ত শ্বাসাথাতের 
_ বাবহার বাংল। ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় ন! ; এ সম্বন্ধে কি কি অসুবিধা ন 
পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্সিকটে গুরু 
বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলক্তি হয়, এবং ets গুরু 
ধরে বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবির! ছন্দের গান্ভীর্ঘয বাড়াইবার 
| বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। শ্তরঙ্গিত মহাসিকু। মন্ত্রশাস্ত ভুঞ্জগের 
অথবা “কিনা বিশ্বাধরা রমা | অন্থরাশি তলে” প্রভৃতি চরণে ইহার 
(কিন্ত তাহা হইলেও এই পাৰ্থক্য ইংরাজী accented ও 


ও পার্থক্যের অহুক্কপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা 
॥ আসলে, পর্বের পর্বে মাত্রাসমকত্বই বাংল ছন্দের ভিত্তিস্বানীয় ; অন্ত 














eh 
কী 














বাৎলায় সংস্কৃত ছন্দ 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অশ্তবিধা আছে। প্রথমতঃ, . 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্থরের বাবহার কচিৎ্‌ দেখা যায় । আমাদের সাধারণ 
উচ্চারণের পদ্ধতিতে ন্বভাবতঃ সমপ্ত স্বরই ত্রব্থ। তবে অবশ্য বাংলায় হলন্ত 
অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া অনেক সময় দর! হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে-কোন 
হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু ধ্বনিগুশের দিক্‌ হইতে বাংলার হুলন্ত 
দীর্ঘ অক্ষর আর সংস্কতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে । বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ । কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই 
রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় লা। 
্থতরাৎ শব্দান্তের হুল্বর্ণকে পরবার্তা বর্ণ হইতে বিধুক্ত রাখার জন্য শব্বের শেষে 
একটু ফাক রাখা হয, সেইজন্য মোটের উপর শব্দাস্তের হলস্ত অক্ষর দুই মাত্রার 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে শব্দের মধ্যে কোন হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া - 
ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে। শব্দের মধ্যস্থ যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া 
এবং তাহার ধবনিকে টানিয়। হলস্ত অক্ষরকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়া হয়। 
কিন্ত সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবশ্যিক, সেখানে এরূপ বিশ্লেষণ ও ফাক্‌ বসানো 
চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় নাত্রাসমকত্বের নিহমিত রীতিতে কতকগুলি পর্বের 
সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্বে নির্দিষ্ট 
রীতিতে পর্ধাঙ্গের সমাবেশ করিতে হইবে । ছুই-একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি 
পর্বে ও প্রতি পর্ব্বাঙ্গে একটি বা ততোধিক গোট! শব্দ থাকা আবশ্তক। 
সংস্কতে এক একটি চরণ ত্্থ ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র 
সমাবেশ মাত্র; তাহার উপাদান স্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণাস্থিত কতিপয় 
অক্ষর । এই দীর্ঘ বাস্্ধ অক্ষরের পারস্পধ্যজনিত এক প্রকার ধ্বনিহিজোলই 
সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরপের উপকরণ 
কয়েকটি গণ, সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি হন ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার 
সমাবেশ মাত্র, শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন নঙ্দ্ধ নাই । 








তিল বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 

সংস্কৃতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই: 
সমমাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পর্য্যের অনুযায়ী মাত রাখিয়া এক একটি শব্দ ব! শব্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্কব-পর্ব্াঙ্গ রীতিও বঙ্গায় থাকে এবং এ সংস্কৃত 
ছন্দের পারম্পর্যও থাকে। উদ্নাহরণস্বূপ তোটক ছন্দের কথা বলা যাইতে 
পারে। “তাটকের সন্কেত 


ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় £ 
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যেমন, 


রানি | দিছ ধর | আগ 
এখন ইহার অন্থকরণে কবি সতোন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_ 


- এল | ভাজ | ক ল | লালে 
বক দন! দিল মদ | কন | জামাল 
এখানে তোটকের মাত্রাপারম্পধ্য একরূপ বজায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু ক্রত্রিম। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে 
ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্কা, এবং এই মাত্রাসমকত্বের জন্যই ছন্দ 
বজায় আছে । যেখানে হলন্ত ক্র দিয়! সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অসুকরণ করা 
হইয়াছে স্খোনে দুইটি হ্রশ্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না; দ্বিতীয় 
চরণটিকে_ 
+ একি চাৰ | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানো 
.. এইরূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, “কিন্ত বাংলা ছন্দের 
দিক্‌ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত ন!। ইহাতেই স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে আসলে বাংল! ও সংস্কৃত ছন্দের প্রককতে ও রীতি বিভিন্ন ; অক্ষর- 
সংখ্যা বা মাত্রার পারম্পর্যা বাংল! ছন্দের মূল কথ। নয়, মূল কথা_এক একটি 





Ee 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯৭ 


পর্বদ বা পর্বাঙ্গে মোট মাত্রার সংখ্যা । কোন সংস্কৃত ছন্দের পারপ্পর্ষোর সহিত 
বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একট! গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্র । 
সংস্কতজ্ঞ না হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্য লক্ষ্ষীভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 
করেনা। 

এইরূপ তুণক, ভুজনপ্রযাত, পঞ্চচামর, অন্থিণী, সারঙ্গ, মালতী, মদিরা প্রভূতি 
যে সমস্ত ছন্দ কোন বিশেষ এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, বাংলা 
ছন্দে তাহাদের এক রকম অস্থকরণ করা, যাইতে পারে, যদিও ঠিক সংস্কতের 
অহ্থরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিল্লোল বাংলা ছন্দে আনা খুব দুরূহ । কারণ যথার্থ 
নী স্বরের উচ্চারণ বাংলা ছন্দে মাত্র কচিৎ দেখা বায় (স্থঃ ১৬ক জষ্টব্য )। 
বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে ॥ 

সংস্কৃতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়া গঠিত না হইলেও সেগুলিকে বাংলার পর্দ-পর্ববাঙ্গ পদ্ধতির সহিত 
একরূপ খাপ খাওয়ানে। যাইতে পারে। যেমন, ‘মনোহংস’ ছন্দের সক্ষেত 





এখানে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা ২১ । ইহাকে 
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এইরূপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্ব এবং « মাত্রার একটি অপুর 
পর্ব পাওয়া যায়। সুতরাং তৃণক বা তোটকের স্যার এই ছন্দের বাংলায় 
এক রকম অন্থকরণ কর! যাইতে পারে। টি 

কিন্ত এমন অনেক ছন্দ সংস্তে আছে যাহাদের বাংলা পর্ব-প্ধবাদ পদ্ধতির 
কাঠামোর মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না। উদ্দাহরণপ্বরূপ সুপরিচিত “ই্্রবজ 
ছন্দের নাম করা যাইতে পারে । 

সংস্কৃত ছন্দ খাহারা বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলাঙ্গ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের ব্যবস্থা করিছাছেন। 
এমন কি ভারতচঞ্ও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাহার 

সকৃতনাখ ভৃতসাখ দক্ষযজ্ঞ নাশিছেশ 

এই চরণটিতে তিনি তুণক ছন্দের অস্থকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 








১৯৮ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 

তৃণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহারও হয় লা) 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবর্তা চরপগুলি ৮+৭ এই সন্ধেতে বাংলা 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে। ভারতচন্দ্রের 


“কশাফণ ফণাফণ_ ফল ক গাজে। 
দ্বিনেশ প্রতাপে দিশানাখ সাজে ।” 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত দুক্্প্রয়াতের অসুকরণও এরূপ বার্থ প্রয়াস মাত্র 


হইয়াছে । 


আধুনিক কালে সতোন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলস্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়! লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আমদানী করার চেষ্টা করিয়াছেন? 
কিন্তু আবশ্যাকমত হলন্ত সক্ষরকে দীর্থ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীর্থাকরণ পর্বদ-প্ববাঙ্গের আবশ্াকতা৷ অঙুসারেই হইয়া থাকে, ইহা! স্ভাবসিদ্ধ 
নয়। স্বতরাং সর্ধত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্থীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে হীংলা ছন্দের পর্ব ও পর্ববাঙ্গের মুখ্যত! ও অথগুনীয়ত! অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে । নহিলে, বাংলা ছন্দের হিসাবে 
ছন্দ:পতন ঘটবে । দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলম্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীর্ঘ 
স্বরের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাংলায় 
পর্ব্-ও-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির জন্য যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত স্থকৌশলেই অক্ষরের 
মাত্রা নিরূপিত হউক না কেন, বাংলায় ছন্দোবদ্ধ হইলেই পর্ব পর্ষের 
মাত্রাসমকত্ব, পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গের বিন্যাস, পর্কা ও পর্বাঙ্গের মাত্রা ও তাহার 
অন্থপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখ্য বিচাধ্য হইয়া দাড়ায়, দীর্ঘ বা 
হন্ের পারম্পধ্য অত্যন্ত গৌণ, উপেক্ষণীয় ও যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্ভনীয় লক্ষণা 
হইয়া পড়ে । 
_ উদাহরণস্বরূপ স্থকবি সত্যেশ্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাক্‌। 
সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন__ 


উড়ে চলে গেছে বুল্বল, কত বলির, 
কুরারে এসেছে কান্তন, বৌবনের জীর্ণ নির্ভর । 








বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ১৯৯ 


যদি বাংলা ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোদুষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে ছে এই 
দুইটি চরণ ৬৩ এই সক্ষেতে ছয় মাত্রার পর্বদ লইয়া গঠিত হইয়াছে ॥ বাংলা 
ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে 





যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে 


ভক লে লে চে বুলু শু বর পিজর 


ভুল এ লে ছে কাল্জন নলের লী নির্ভর 
এই ভাবে পাঠ কর! যা তবে বাংলা ছন্দের যাহ! ভিত্তস্বানীয__পর্ব ও পর্বদাঙ্গ_ 
তাহাদেরই সুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না। চার মাত্রা, পাচ মাত্রা বা ছস্ 
মাত্মা--কোন দৈখ্যের পর্বাকেই ইহার ভিত্তি কর! যায় না, কোন নিষ্মমিত 
প্রধাতে এখানে যতি স্থাপনা কর! যায় না, স্থতরাৎ বাংলা ছন্দোবন্ধের পরিধির 
মধ্যে ইহার স্থান হয় ন!। পাঠ করিলেই সমস্তট। অস্বাভাবিক, রুত্রি, 
ছন্দোদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দে রচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয় দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা অস্থকরণের মধ্যে 
খাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে । 'রখুবংশে'র 

অল ন সুন পচ কৌনুৰী জে মং 

নিবি হুল লহ কঙতা বত 
প্রভৃতি চরপের ধ্বনিবৈচিত্রা ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা ম্থকরণে 
থাকিতে পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। 

বাংলায় যথার্থ দীরস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 

তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে (সহ ১৬ক ভইব্য) । এই 
উপলক্ষে হেমচন্্র, ভারতচন্্র, রবীজ্জনাথের কয়েকটি কবিতা! উল্লেখযোগ্য 











৯০7 বাংলা ছন্দের নূলসুত্র 

কিন্তু পর্বব-পর্বধাঙ্গ-পদ্ধতির রীতি বজায় রাখিরাই তজ্রপ করা সম্ভব। এইরূপ 
দীর্ঘন্বরের ব্যবহার করিতে পারিলে বার্থ সংস্কৃত ছন্দের অস্থরূপ ধ্বনিহিজোল 
পাওয়া যায়। গুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য পাওয়া 
যায়, মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উজেখযোগয | কিন্ত 
যে-কোন সংস্কৃত ছন্দের হদৃচ্ছা অস্থকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 





পর্বা্ববিচারের গুরুত্ব 


বাংলা ছন্দের বিচারে পর্কের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। 
পর্ববই যে বাংলা ছন্দে উপকরণস্থানীয়, পর্ধের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথা সর্বববাদি- 
এন্মত। অবশ্য কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্য কোন শব্দের ব্যবহার 
দেখা যায়। পদ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতোকের সম্বদ্ধেই আপত্তির কারণ আছে; এবং কেহই 
পর্বৰ শব্দটির বদলে এ সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়া ব/বহার করিতে পারেন 
নাই । যাহা হউক, অন্ত নাম দিলেও পর্বের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, 
“A rose called by any other name would smell as sweet.” 

কিন্তু বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক 
খরিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বাংলা ছন্দের অনেক মূল তত, অনেক 
সমন্তার সমাধান তাহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । ন্মৃতরাং বাংলা ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধৰ্ম্ম, বাংল! ছন্দের অনেক বৈচিত্র সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা 
তাহারা দিতে পারেন না। “এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও হয়”, “মাঝে মাঝে 
এ রকম হয়, “সব সময় হয় না,’ "কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে”, ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রদ্ব নিতে বাধ্য হন। তবে কদাচ ছুই-এক জন “পর্ববাংশ!, 
“কলা” প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে বাবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্ধযাঙ্গ বস্তুটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে-_এই সত্যটি অস্পষ্টভাবে ত্রাহাদের 
কাছে কখন কখন ধরা দেয় । 

পর্বাঙ্গ কি এবং পর্ব ও পর্কাঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পূর্বে 
করা হইয়াছে। পর্কাদ্গবিচারের গুরুত্ব সঙগন্ধে ছুই-একটি কথা এ স্থলে বলা 
হইতেছে । 

(১) পর্বাঙ্গবিচার ব্যতিরেকে পর্কের গঠনরীতি, তাহার দোষগুণ ইত্যাদি 
ঠিক বোঝা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাববশতঃ মধুল্থদন 
“মাৎসর্ধ/-বিষ-দশান” এবং রবীন্্রনাথ “উদ্মত-সেহ-কষুধায় ইত্যাদি দুষ্ট পর্ব কখন 
কখন প্রয়োগ করিয়াছেন ( সঃ ২৫ ভ্রষ্টব্য )। 





১৪ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 

(২) (ক) বাংল! পচ্যে শ্বাসাঘাতের স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে ; ছন্দের লয়ের পরিবর্তন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
... ইতরবিশেষ হয় । কিন্ত শ্রাসাঘাত সর্বদা ও সর্বত্র পড়িতে পারে না । পর্বাঙ্গ- 
__ বিচার ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে (হুঃ ২ জর্টব্য)॥ 
(খ) বাংলায় স্বাভাবিক দীঘ স্বর নাই। স্তরাং সংস্কৃত ছন্দের ঘথেচ্ছ 
অন্থকরণ বাংলায় সম্ভব নহে। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংল! পদ্ে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার দেখা যায়। কখন্‌ কোথার এবং কি নিয়ম অস্রসারে বাংল! ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিখিলিষেধ আছে, তাহা 

পর্ববাঙ্গবিচার না করিলে অনুধাবন করা যাহ না ( স্থঃ ১৬ জষ্টব্য )। 
(৩) (কে) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পূর্বনিদ্দিষ্ট বা রব নহে, ছন্দের pattern 

ৰ! পরিপাটী অহুসারে ইহ! নিয়ন্িত হয়। পর্ববাঙ্গবিচার ব।তিরেকে এই 

__ পরিপাটী ও তাহার আবশ্যকতার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নহে ( সুঃ ২৭-৩০ 
| জ্তষ্টব্য )। 

(খে) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্দ ইংরাভী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংল! কবিতার পাদ পূরণ করা হয়, তথন 
এইরূপ শব্দের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে ? রবীন্দ্রনাথের *চা-চক্র” কবিতায় 

‘Constitution’, “আধুনিক” কবিতায় *571-57919790, তিজেন্দলালের 
শহালির গানে” ‘fowl, beef and mutton, ham’ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বা শব্দ- 
গুচ্ছ দিয়া পাদপুরণ করা হইয়াছে। এ সমন্ত ক্ষেত্রে মাত্রাবিচার (কেবলমাত্র 
পর্বাঙ্গবিচার অস্থসারেই কর! সম্ভব ; অন্য কোন উপায়ে এই সব শব্দে অক্ষরের 
মাত্রাবৈচিত্র্য নির্ণয় করা যায় না। 

(৪) বাংলা পগ্চে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্কের 
মধ্যেই ছেদ পড়িতে পারে ॥ কিন্তু পর্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পর্বাঙ্গবিচার করিয়া দুই পর্বাঙ্গের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে। ক 











নয় মাত্রীর ছন্দ 


১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের ‘বিচিত্রা’ লহ মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম । বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না ॥ বাংলায় চার, পাচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব 
লইয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়! থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা 
হইতে পারে কি-না-_সে বিষয়ে পথনিদ্দেশ করিবার জন্য ছন্দ:শিল্পীদের আহবান 
করিয়াছিলাম । এতৎসমগর্কে মাত্র দুইটি লেখ| তাহার পরে পড়িয়াছি ৷ 
একটির লেখক-_শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার ‘বিচিত্রা*য় এ্ীশৈলেন্্রকুমার মল্লিক। 
অপরটির লেখক-_কান্ডিক ১৩৩৯ সংখ্যার “পরিচয়'এ কবিগুরু জীরবীন্দ্নাথ 
ঠাকুর। প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচন! পরে করিব, প্রথমে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই ॥ 

রবীন্দ্রনাথের মত-_বাংলায নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে । তাহার পুর্বপ্রকাশিত লেখ। হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নূতন দৃষ্টান্ত রচনা করিয়াছেন ॥ বাংলা ছন্দে কি চলে আর না-চলে 
এ সঙ্থদ্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিলীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্ত তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া যনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেই| করেন নাই। নয় মাত্রার চরণ লইয়া 
যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয মাত্রার পর্ব 
লইয়া ছন্দোবন্ধ হয় কি-না তাহ! বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই । 
তিনি যে পর্বের কথ। চিন্তা ন! করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহ। 
ক প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নয় মাআর ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণোর দরকার করে না।* এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি 
তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা লইয়াই গণনা করা 
হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্ক্দের মাআসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত 
স্পষ্ট । একটু বিশ্লেষণ করা যাক । 





২০৪ বাংলা ছন্দের নূলসুত্র 
এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ দাড়ায়_ 
| বিতানে =(৪+ ৪) +৩ 
বনবীণা। £ বেজে ওঠে | কী তানে। =(:+5)+৩ 
ই নেশা | মালিনী =(৩+৩+২)+৩ 
ই গাথা! | শিখানে॥ = (২4৩+ ২) +৩ 
এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব । প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পর্ব ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ (০8/160610) পর্ব আছে। হয়ত কেহ 
অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন__ 
চামেলির £ খন- | ছারা- 3 বিতানে ৮ +২) + (২+৩) 
বন ৰীণ| ; বেজে | ওঠে কী তানে। =(*+২)+ (২4৩) 
গন | সেখ ; যালিনী -(০+৩)+(২+০) 
কুহুম মালায় | গাথা ; শিখানে॥  =(*+৩)৭:(২+৩) 








এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্বটি হয় ছয় মাত্রার, এই চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ক্দের সমষ্টি হইয়া দাড়া 


এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্কোও করিয়াছেন। যেমন_ 


তাহারে শুধাশ্ু হেসে | যেমনি =(৩+৩+২)+৩ 
_নতমুখে চলি গেল। | তরুণী (+8) +৩ 
এ ঘাটে বাধিব মোর | তরল =(৩+৩+২)+৩ 


এ রকম প্রত্যেক চরণের নক্কেত ৮+৩। 


৬৭৫ সঙ্ষেতের উদাহরণ পাওয়া যার_ 





শিলা রাশি রাশি | পড়িছে খসে (২ +৪)+(৩+২) 
_ গরজি উঠিছে | দারুণ রোষে =(৩+৩)+(৩+২) 
প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ ।.. 
২1  মিলন-হুলগনে | কেন বল +8) +8 
নয়ন করে তোর | হুল্ছল্‌! »৩+০)+৯ 


ৰিদায়-দিনে যবে | কাটে বুক, =(৩+3) +৪ 
সে দিনো দেখেছি তো | হানি মুখ ॥ =(৩+:) +0 


ভি 


নয় মাত্রার ছন্দ ২০৫ 


এখানে মূল পর্ক সাত মাত্রার | 


এ সঙ্ষেতের উদ্দাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার 
কাবোও পাওয়া যায_ 


তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার, 
নামাতে পারি যদি | সনোচ্ভার? 
ছু” কথা বলি বদি | কাছে তার 


তাহাতে আসে যাৰে | কী ৰা কার ? 


তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 
দিয়াছেন 


৩। গগনে গরজে মেষ, | ঘন বরষা + 
কুলে এক। বসে আছি, | নাহি ভরসা + 
আরও দেওয়া যায়, যেমন-__ 
রঙ্ডীন খেলেন! দিলে | ও রাঙা হাতে ৮৭ 
তখন বুঝিরে, বাছা, | কেন যে জাতে চে 


এই দুই উদ্দাহরণেই মূল পর্ব আট মাত্রার ॥ 
পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 


৪.) হে বীর জীবন দিয়ে | মরণেরে জিনিলে 


=(৩+৩+২)+(৪+৩) 
নিজেরে নিঃস্ব করি | বিশ্বেরে কিনিলে 


=(০+৩+২)+(৪+৩) 
এখানে মূল পর্ব আট মাত্রার । পূর্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, 
যেমন__ 
দিন শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরণী স*৮+৭ 
সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ রবীক্্লাথ দিয়াছেন সেখানে মু্রিত দুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়া যায়। স্থতরাং সেখানে যে সতের 
মাত্রার পর্ব নাই তাহ! বলাই বাহুল্য । 
5 ভরা নী ছুই কুলে কুলে 
fs কাশবন ছুলিছে। ‘ 
পুনিম| তারি কুলে ফুলে 
ত আপনারে ভুলিছে। 
এখানে পংক্তি গুলিতে যথাক্রমে ১, ৭, ১*, ৯ মাত্রা করিয়া আছে। এক 
একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহ! লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা 








টানা? বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


- পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পহক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা! অর্দ্ধ-যতি কি পূর্ণযতি 
তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে | যদি তাহাকে অর্দ্ধ-যতি বলিয়াও ধর! 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
ক্বতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ণ থাক্ষিলে কাবোর ঘে 
শাস্তীধ্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির 
শেষে পুর্ণযতি আছে বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই । প্রতি চরণে ছুই পর্ব, এবং মূল পর্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার | সবল পর্ব সর্বত্রই 
ছয় মাত্রার অথবা সর্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
চলিতে পারে । 

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানে দুইটি পংক্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় লা । অথচ এক একটি পংক্তি আসলে 
এক একটি চরণ; পর্কা নহে, পর্দা ত নহেই । 


৬ ধন মেনভার  |গগন তলে e+e 
বনে বনে ছায়া | তারি, ৬4২ 

একাকিনী বসি | নঙ্গ-জলে ৯4৭ 

* কোন্‌ বিৱহিলী | নারী । =৬+২ 


এখানে ছগ্ মাত্রার পর্ব অবঙ্বন করিয়া ছন্দ রচন! করা হইয়াছে। প্রতি 
চরণে দুইটি পর্ব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ | প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ 
পর্বটি পাচ মাত্রার এবং দ্বিতীঘ্ ও চতুর্থ চরণে ছুই মাত্রার | 
একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও ও ও মন্তব্য 
পাটে । দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ ন! করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, 
ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্কদ তাহাতে মাত্র ছয়টি করিঘ। মাত্রা পাওয়া যাইডেছে। 


৭!  ৰিচলিত কেন 1 মাধবী শাখা ৬৭৪ 

রর সজনী কাপে | খর খর ৬২৯ 

কোন্‌ কা তার | পাতার ঢাকা শত 

নর ছুপি চুলি করে. | মরমর .. ৮৬৪ 
 দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্বের মাত্রার 
কথা ই প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরের মাত্রা, কখন কখন চরণের 
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অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দছ্ছের মাত্রার সংখ্যার হিসাব : 
করিয়াছেন ॥ কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদ্দাহরণগুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাতে যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্বদ পাওয়া 
যায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পর্কবই বোধহয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম 
পর্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পর্বের ভার সহ্য করা বাঙালীর ছন্দে বোধহয় সম্ভব 
নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসংখ্যা লইয়া বাংল! ছন্দের পর্বৰ 
গঠন করা অসম্ভব | 

পর্ব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি, কারণ পর্ববই বাংল! ছন্দের উপকরণ) 
পর্বের সহিত পর্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মালা রচনা করা হয়? পর্বের 
মাআসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল কোঝা যায় মিতাক্ষর ছন্দে পার্কের মাত্রাসংখ্যা 
পরিমিত বলিযাই তাহ! মিতাক্ষর । পর্বের মাত্রাসংখা। ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও সবক গঠন করিলেও ছন্দের এক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্বের মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্র! বা গুবকগঠনের গীতি দ্বার 
ছন্দের উক্য বঙ্গায় রাখা! যাইবে না। দু-একটি উদাহরণের দ্বারা আমার 
বক্তবাটি পরিশ্দুট করিতেছি । 

তুমি আছ মোর জীবন সরণ হরণ করি 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । 
সকাল ৰেল! কায়া গেল বিকাল নাহি বায 
এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । কিন্ধ এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্য। 
সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেল! কি সম্ভব 
হইবে ? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার 
উত্তর__না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিগ্। 
এই পার্থক্যের স্বক্ূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণস্থানীয় পর্কের মাত্রা হইতে । 
প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ_ 
তুনি আছ সোর | জীবন সরণ | হরণ করি ৬০০ 
দ্বিতীয় চরণটিতে মুল পর্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইন্সপ__ 
সকাল বেল! | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যার = (ৎ+<+৫+২) 

ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক । এই পার্থক্যের 

জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয় ॥ কাজেই 





২০৮ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 
ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্বের 
মাত্রাসংখ্যার অঙ্রযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখযার অগ্থসারে করিলে কোন 
লাভ নাই। 
আর একটি উদাহরণ দিই 
হেরি রাতে, উতল উৎসবে 
¥ তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচার টা সাগরসলে ববে, 
নীরব তৰ নয নত মুখে 
আমারি আঁক! পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে । 
৬ দেখিনু চুপে চুপে 
আমারি বাধা ববদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
অঙ্গে তৰ হিলোলিরা দোলে 
ললিত-নীত-কলিত-কলোলে ॥ 
উদ্ধত স্ববকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১৭, ৭, ১৭, ১২, 
৯২ মাত্রা আছে। এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতে অথবা নিদ্দিষ্ট 
 ্াত্রার চরণ-সন্সিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবক্রে একান্ত পাওয়া যায় না) 
কিন্তু বরাবর পাচ মাত্রার মূলপর্কা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের 
কা বজায় আছে ॥ ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া! যায় 
দর মাত্রাসংখা। হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে । 
এই উপলক্ষে পর্ব: সঙ্গদ্ধে দু-একটি কথ! সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই । 
প্রত্যেক পর্কের, পরে একটি অর্ধ-যতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের ঝৌক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্ অতি সামান্য ক্ষণের 
জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে । জিহ্বার এক এক বারের ঝোকে ক্লাস্তিবোধ 
_ বৰা বিরাছের আবশ্যকতার বোধ না-হওয়! পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ কর! যায় 
তাহারই নাম পর্ক। . 
এক একটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি । অস্ততঃ দুইটি পর্ববাঙ্গ 
না থাকিলে পর্কের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অহথভূত হয় লা। তিনটির 
পরা. দিয়া পর্ব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে ভাহ। বাংলা ছন্দের, 














পরে! এক একটি পরা সাধারণতঃ একটি গোটা মুল শব্দ অথবা 
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একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পরাগ অনুপ উত্থান- 
পতনের এক একটি তরপ্ের অনুসরণ করে। 

পর্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ ন মাজেই একাধিক 
পর্বের সমষ্টি । পর্বের পর ন্অক্যতি, আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে। 


এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিছবা কবিগুরু যে উদ্াহরণগুলি দিয়াছেন : 


সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক । 


(কে) 


এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নহ মাত্রা আছে। 
এক একটি পর্কা, না, চরণ? পঃক্ির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধঘতি, না, 
পূর্ণযতি ? জিহ্বার ঝৌক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 


আঁধার রজনী পোহাল, 

জগৎ পুরিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 

[মিলিল ছালোক ্ুলোকে । 


কিন্ত এক একটি পংক্তি কি 


পূর্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নৃতন ঝোকের আরম হইতেছে? ইহার 
ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে? 


এইরূপ, না, 


এইরূপ ? 


আঁধার রজনী 


বিমল £ প্রভাত 


জগত 





মিলিল £ ছালোক : সূলোকে ৷ | 


আঁধার : রনী | পোহাল, 


জগৎ £ পুরিল :| পুলকে, 


বিমল ২ ভাত | কিরণে 


মিলিল; ছালোক | ভুলোকে ৷ 


স(৩+৩)+৩ 
০২৩৯৩ 
=(৩+৩)+৩ 
=(৩+৩)+৩ 


আমার মনে হয়, উদ্ধত ক্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্কাই মূলপর্ক, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক । কথেকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 


করিতেছি । 


“আধার” ও “রজনী” এই দুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির 


যে প্রবাহ, ‘রজনী’র পর ‘পোহাল’ উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যে কি 


14— 1981 B.T- 





২১০ বাংলা ছন্দের সুলসুত্র 
ধ্বনির সেই প্রবাহ ? "বাধার" ও 'রঙ্নীগর মধ্যে যতি নাই, কিন্তু 'রজনী”র 
পরে কি একটি ভ্রব্বযতি বা অদ্ধঘতি আলে না? যদি আসে তবে এখানেই 
পর্বের শেষ ও নৃতন একটি পর্কের আরম্ভ । 

*পোহাল” শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাকের 
শেষ হইয়াছে । হুতরাৎ এখানে একটি পূর্ণঘতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক 
নহে? যদি এখানে পূর্ণৰতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। 

জটিল শুবকের মধ্যে যেখানে €1110:01 বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে 
ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্কো চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই 
থে হ্রন্বধতি বা অর্ধঘতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আসিয়! পড়িল__ 
এইভাবে উচ্চারণ হয় না। স্থতরাং ‘পোহাল’ শব্দের পর যদি পূর্ণযতি থাকে 
তবে তাহার পূর্বে কোথাও হশ্বযতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানেই পর্বের 
শেষ হইয়াছে। 


পরের দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধে একথা খাটে। সে ছটিও ছয় মাত্রার পর্ব 
রচিত। 


(4) গোড়াতেই £ ঢাক | বাজন। =(+২)+৩ 
কাজ করা : তার | কাজনা ০৭২4৩ 
গে) শক্তি. £ হানের | দাপনি =(৩+৩)+৩ 
আপনারে £ মারে | আপনি =(:+২)+৩ 


ছয় মাত্রার পর্কের ব্যবহার রবীনহ্ছনাখের কাবো খুব বেশী, এ বিষয়ে তাহার 
শ্রবণতা স্বাভাবিক । 

(৩+৩+৩) এই লক্ষেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহ (৩+৩)4-০ হইয়া দাড়ায় ; অর্থাৎ যাহাকে নহ মাত্রার পর্কা বলিতে চাই 
তাহা ছহ মাত্রার একটি মূল পর্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্বের সমষ্টি 
হইয়া দাড়ায়। জশৈলেন্দকুমার মজিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন । 

এই উদাহরণগুলিতে যে নয় মাত্রার পর্ব নাই তাহার একটি crucial test 
বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব । আপাততঃ ্বন্ত দৃষ্ান্তগুলি আলোচনা করা যাক। 

০) আনন দিলে অনাহতে 
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এখানে মূল পব্দ নয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্রিতে নয়টি মাত্রা আছে। ঠ 
মূল পর্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পরব, 
একটি পাঁচ মাত্রার পূর্ণ পর্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্কা । ছন্দে'লিপি 
করিলে এইরূপ হইবে__ 


আসন দিলে | অন! £ হতে ৩৯২৯২) 
ভাবণ ছিলে | বীণা £ তানে, স(৩+২)+(২+২) 
ঝুঝি গে) তুমি | মেঘ, 3 দূতে =৩+২)+(২+২) 
পাঠান ছিলে | মোর £ পানে =ে+২) +(২+২) 





এখানে (৩+২+৪) সন্কেতের পর্ব নাই, (৩+২)+(২4২) সন্ধেতের চরণ 
আছে। ‘আসন’ ও ‘দিলে’ এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির প্রবাহ, 
‘দিলে’ ও 'অনাহৃতের" মধ্যে সেবূপ নয়। ‘দিলে’ শব্দটির পর একটি যতি 
অবশ্থাস্তাবী, সেখানে একটি পর্বের শেষ ধরিতে হইবে । 
এতস্তিন্ন (৩+২+৪) এই সক্ষেতে পর্ব রচিত হইতে পারে কি-না সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি ৫ 77০7; আপত্তিও আছে । প্রবদ্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা 
করিব । 
ডে বলেছিন্থ বসিতে কাছে 
দেবে কিছু ছিল ন! আশা। 
দেবো বলে যে জন যাচে 
বুঝলে ন! তাহারে! ভাষা! । 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাচ মাত্রার । সক্ষেত (২+২)+(৩+২); 
প্রথম চার মাত্রার পর একটি অর্দ্ধযতির লক্ষণ স্থস্পষ্ট । 

একটু চেষ্ট। করিয়া বরং এখানে এক ঝৌকে সাত মাত্রা পন্ড উচ্চারণ 
কৰিগা প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও ছুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব 
রাখা খায়, কিন্ত সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে । 


9). বিজুলী কোথা হ'তে এলে 
তোমারে কে রাছিবে বেধে । 
মেঘের বুক চিরি গেলে 


অভাগা মরে কেঁদে কেদে । 








২১২ বাংলা ছন্দের নুলসূত্র 


ছে) মোর বনে ওগো গরবী 
“এলে বদি পথ তুলিযা। 

তৰে মোর রাভা করষী 
নিজ হাতে নিয়ে। তুলি 


এই ছুই উদাহরণেই মূল পর্ব ছয় মাত্রার । (চ) উদাহরণে প্রতি পংক্কিতে 
ভিন মাআর পর এবং ছে) উদাহরণে প্রতি পংক্রিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা 
শী ফাক ইচ্ছাপূর্কাক রাখিয়া লেখা হইয়াছে! স্থতরাহ এ ওঁ স্থলে যে নূতন 
__ করিয়া ঝৌক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ধ্ব শেষ করিয়া আর-একটি পর্ব 
| আরস্ত হইয়াছে তাহ! সহজ্দেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যাক । 
॥ স্মরণ রাখ! উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্ব আছে, পর্বদাঙ্গ নাই । চার মাত্রার 
চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ বাংলায় অচল । 

জে) বারে বারে যার চলিয়া 

ভাসায় নয়ন-নীরে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয়া 
কচ মিলনের লাগি কিরে সে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪7৪4-১__এই ভাবে বিক্পেষণ করিয়া পড়িতে বলিয়া- 

ছেন। তিনি বলিয়া! না দিলে অনেকেই বোধহয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন । নহিলে থে ভাবে 

শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অন্বাভাবিকতা ক্মাসে । 


ক ভাষায় ন | রন নীরে | সে 
অথবা 
খাবার বে | লার, দয়! | রে 
এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কুত্রিমতার অভিযোগ যথার্থ ই 
Ld আলিতে পারে। এক, ছুই বা তিন মাত্রার ছোট শন্গকে ভাভিয়া পর্ক অথবা 
___ শর্কাগঠন এক স্বরাঘাতপ্রধান (বা ছড়া-র ) ছন্দে চলে। অন্যত্র কেবল 
অপূর্ণ অস্তিম পর্কাগঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদ্াহরণে যে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিস্ত ‘নয়ন’ 
বেলায় এই দুইটি শব্দকে বে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু কুত্রিষতা 
₹_ ঘ্বটিয়াছে। রবীন্দনাথ এ সতরেই স্বীকার করিয়াছেন যে “চরণের শেষে যেখানে 











© 
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দীখ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে 
তাকে আসন দেওয়া যায়” ; * কিন্ত অন্তত্র তাহ! চলে না॥ 
যাহা হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি 
- বিভাগ যে পর্ব ও সমগ্র পহক্কিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ 
নিঙ্গেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীর্ঘ যতি” আছে বলিয়া পংক্তির 
শেষের “ধ্বনি’কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে। স্থতরাং এখানে যে চার 
মাত্রার পর্ব ও ন্ মাত্রার চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিশ্বয়োঞজ্জন । 
১) আলে| এল যে দ্বারে তব 
$ গুগো! মাধবী বনছাছা। 
ছে সিলিক। নব নব 
তে বিছাতে গাখো দা! ॥ 
এখানেও প্রতি পংস্কি এক একটি চরণ, পর্কা নহে। লিখিবার কায়দা হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পতক্কির প্রথম দুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদস্থসরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম দুই মাআকেও বিচ্ছিন্ন রাখা 
প্রথোজন। সুতরাং বড় জোর এখানে সাত মাজার পর্ব পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে 
ছন্দোলিপিন সক্কেত হইবে ২৩৪), (২৩4৪) নহে । নতুবা (২+৩)+ 
২4২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব পাচ মাজার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে 
পারে। সমগ্র পথক্িটি একটি পর্ধ এবং ইহার মধ্যে, দদ্ধঘতিরও স্থান নাই 
এরূপ ধারণ। কেন অসঙ্গত তাহ! পরে বলিতেছি। 
ঞ্টে সেতারের তারে খানপী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজি] । 
গোখুলির রাগে মানদী 
সুরে যেন এলে! সাজিয়া ॥ 


এখানে মূল পর্ব ছয় মাত্রার । প্রতি পংক্কিতে দুইটি পর্ব ; প্রথমটি ছয় মাত্রার, 
দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব । ছে) উদাহরণের সহিত ইহার ছন্দোগত 
কোন প্রভেদ নাই । “নিন্দ হাতে নিছে তুলিছ৷” ও “সুরে যেন এলে| সাজিয়া” 
ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই । 


৯. "বাংলা ছন্দের মূলসুত্রের ২১ (ক) ত্র এই কথাই বল! হইয়াছে। 














২১৪ বাংল! ছন্দের মূলসূৃত্র 


টে) জলে ভরা নহন-পাতে 
বাজিতেছে  মেঞ্চরাগিণী। 
কি লাগিয়া বিমনরাতে 


উড়ে হিয়া, হে বিরাগিলী ॥ 

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব । প্রথমটি ৪ 
মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার । ৪ ও € মাত্রার পর্ববাঙ্গ-সন্বলিত ৯ মাত্রার পর্বব 
এখানে নাই । প্রথমতঃ পাচ মাত্রার পর্ক্দাঙ্গ হয় না। উপবের পংক্িগুলিতে 
‘নয়ন-পাতে’, ‘মেঘ-রাগিণী' প্রভৃতি এক একটি পর্ব, পর্ববাঙ্গ নহে; পড়িতে 
গেলেই একাধিক ৮০০৮ বেশ ধরা পড়ে । লিখিবার কায়দ! হইতে ও. দেখ! যায় 
যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাক রাখ! হইগ্ভাছে। তাহাতে ও বোঝ। 
যায় যে ও স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এখানে পর্ববিভাগ হইয়াছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে খে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘে উদাহরণ- 
গুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নহ মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার 

র দৃষ্টান্ত নহে। 

এইবার ০৮98] 16৪৮ বা চুড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পর্বমাত্রকেই 
পর্ধা্গে বিভাগ করার নান! সঙ্কেত আছে। আট মাত্রার পর্বকে ৪7৪8 অথবা 
৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশ মাত্রাব পর্বাকে ৩+৩+৪, ৪+৩7৩১ 
৪45 +২, ২+৪+৪ সঙ্কেত অঙ্সারে পর্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু দুইটি 
পর্জের মোট মাত্র! সমান থাকিলে তাহাদের পর্বাঙ্গবিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন 
হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে । নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া থে 
উদ্দাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সক্ষেত "আছে । যদি বিভিন্ন 
সন্কেতের পংক্কিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অন্ন থাকে তবেই প্রমাণ 
হইবে যে পংক্কিগুলি পর্কা। যদ্দি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পর্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্য| সমান থাকিলেও এঁ কারণে 
ছন্দঃপতন হইতেছে ॥ অর্থাৎ পংক্রিপুলি চরণ, পর্কা নহে। এইবার পরীক্ষা 
101 পে পপ জকি 
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অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্জিতে নয় মাত্রা 
কিন্তু বজায় আছে। 
শুকতারা চাদের সাথী 
সাখী নাহি পায় আকাশে । 
চাপা, তোমার 'আন্িনাতে 
ভাসা হন নীরে সে। 
এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মারা আছে, কিন্ত ছন্দ অক্ষ্ণ আছে কি? 
এই উপলক্ষে জীশৈলেন্দকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটি উল্লেখ করিতে 
চাই । তাহার রচন! হইতে ঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাহার উদাহরণে 
প্রতিসম পংক্রিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিঘাছেন। “গুরু ছন্দ গর্জন” ‘করি 
বৃষ্ত ব্রন? এই ছুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)7৪) সেইরূপ ‘রাখিলাম 
নয় মাত্রা, ‘করিলাম মহাধাআ+ এই দুই স্থলে সক্ষেত (৪4+ ২)+৩। তত্াচ 
“ছন্দ কিছু হইয়াছে কি-না ছন্দরসিকই বলিতে পারেন ।” 
এইবার নয় মাত্রার পর্কৱচনা বাংলায় সম্ভব কি-না তৎসহদ্ধে দু-একটি তর্ক 

উত্থাপন করিতে চাই । পূর্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষের মধো বিচার হিসাবে সেগুলি 
বোঝান স্থবিধা হইবে। 
পূঃ পঃনয় মাত্রার পর্ব বাংলায় না-চলার কোন কারণ নাই । বাংলায় বিষম 

মাত্রার পর্ব চলে এবং দশ মাত্র! পৰ্যন্ত দীর্ঘ পর্বের চলন আছে। 

স্থতরাং নয় মাত্রার পর্ব বেশ চলিতে পারে । 
উঃ পঃ-_কিন্ত তাহার উদাহরণ দিতে পার? 
পূঃ প্র উদ্ধাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পর্ব কবিরা 

হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্ত ভবিশ্বাতে করিলেও করিতে 

পারেন । না-করিবার কোন কারণ আছে কি? 
উঃ পঃ__আছে॥ বাংল! ছন্দের পব্বগঠনের রীতি অঙ্গলারে নয় মাত্রার পৰ্বৰ 
চিত হইতে পারে না। 
পুঃ পঃঁ-_-কেন? 
উঃ পঃ_পর্কমাত্রেই দুইটি বা তিনটি পর্ৰবান্দের সমষ্টি । বাংলায় যখন চার 
মাত্রার চেয়ে বড় পর্বাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্ব দিয়! নয় মাত্রার 
পর্ব রচিত হইতে পারে না। যি তিনটি পর্ববাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্বব 





২১৬ বাংলা ছন্দের মূলসূর 


রচনা করিতে হয়, তবে নিদ্বলিখিত কয়েকটি সক্কেতের অন্থসরণ করিতে 
হইবে £_(অ) ২+৩+৪, (আ) ৪4+৩+২, (ই) ২+৪+৩, 
(দি) ৩+৪+২, (উ) ৩+৩+৩, ভে) ৩+২+৪, (ক) ৪+২+৩, 
(এ) ৪4৪7৯, (ই) ৪4১4৪, (ও) ১+৪+৪। কিন্তু এই দশটির 
মধ্যে (ই), (ঈ), (উ), বে), (প্র) নামক সক্কে গুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্ঘ্যের ক্রম অস্তুসারে পর্ববাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, স্থতরাং বাংলা 
ছন্দের একটি মূল নীত্তির ব্যভিচার হইয়াছে। বাকী রহিল পাচটি,_ 
(অ), (আমা), (উ), (এ), 9)। তন্মধো (অ), (আট), (৩), (ও। নামক 
সক্ষেতে যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্া মাত্রার পর্কাঙ্জের পর পর সগ্নিবেশ 
হইয়াছে । বিষণ মাত্রার পর্কাঙ্গ পর পর থাকিলে একট! উচ্ছল, চপল 
ভাব আসে, তঙ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষণ 
করিতে হয় ; অর্থাৎ কেবদমাত্র দুই পর্কাঙ্গযোগে রচিত পর্কোই বিষম 
মাত্রার পর্কাঙ্গ বাবহৃত হইতে পারে। তিন পর্কাঙ্গবিশিষ্ট পর্বে 
"যুগ মাত্রার পর্বাক্গ বাবহৃত হইলেই তাহার পর আর-এবটি অথুগ্ম 
মাত্রার পর্কাঙ্গ বলাইবরা ছন্দের সামা রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 
'সবুক্ষপত্রে' ছন্দ সম্বন্ধে ে প্রবন্ধগুলি পূর্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতে, 
) এই তত্রের আ্আান্ডাস আছে । '‘পরিচয়েএ রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার 
ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে ঘে তিনি পংক্তিতে 
বাস্তবিক একাধিক পর্কোর ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা 

হইতেও একথা প্রমাণ হয়। 

পূঃ পঃ--কিন্ধ (উ)-চিহ্নিত পৰ্কান্দে ত কোন রীতিরই ব্যত্য হয় নাই । 
উঃ পঃ-_হণ্ নাই বটে, কিন্ধ সেখানে ছয় মাত্রায় পর্কাবিভাগ করার প্রবৃত্তি 
এত সহজে আসে ঘে নয় যাত্রার পর্কা আর থাকে না। নয় অযুগ্ম 
₹ সংখ্যা । অধুগ্ম সংখ্যার পর্বা বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না পাচ ও 
সাত মাত্রার পর্ধ্ব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা 
খঞ্গতির পর্ব হিসাবেই তাহার! চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম 
মাত্রার পর্ব্দাদ্ের পরস্পর সানিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ব 
₹দিয়া Syncopated movement রাখ! যায় না 
ক পি সবক যখ আছে ৰ, নাচ ৩4৯-৩4৩ স্েতের 
(২. পর চলিবে না বেন ? অব 8) ncopmted movement 
= 
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পারে, কিন্তু অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব । কোন ভবিষ্যৎ ছন্দঃ- 
শিল্পীর রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে । প্রাচীন তরল ত্রিপদীর 
শেষ পদ কি » মাত্রার পর্কা নহে ?* 





* রবীশ্রনাধ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিযাছিলেন। কবিগুরুর সহিত বিতর্কে বৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছ। ছিল ন! বলিয়া আসি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীগ্ প্রবন্ধেও রবীশ্রনাখ 
আমার খুক্রির উত্তর দিতে পারিগ্াছেন বলিস! মনে হয না, পর্বর ও চরণ লইয়৷ গোলমাল করিয়াছেন, 
তর্ক থে নয় মাত্রার চরণ নহে, লগ মাজার পর্ব লই, তাহ! অনেক সময়ে বিশ হইয়াছেন। 
আনেক সময়ে আনি যাহ! বলি নাই তাহা আমার দ্বক্ষে চাপাইয়। দিগ্লাছেন, আবার কখন কখন 
পঞ্চম! ঘটিত এই বারোমা২1” আতূতি বলি আমার বুক্তিই ব্অজাতদারে গ্রহণ করিছাছেন। 

এই প্রবন্ধটি পুনমূক্িণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল ন!। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত 
‘ছন্দ-নামক খন্থে রৰীজানাখের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্রবন্ধই স্থান পাইয়াছে ঝলিঃ! বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম । 

পরিশেষে বল| আবগ্তক যে. ছান্পসিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার অন্ধ! কাহারও চেয়ে 
কম নহে। ‘সবুজপত্রে প্রকাশিত রাহার অবস্ধাদি পড়িত্াই ছন্দের আলোচনার আহার অবৃতি 
হয়। ১০৩৮ সালের বৈশাখে ভাহার সহিত আমার দেখা হয়, এবং ছন্দ লইগ্! আলোচন| হয়। 
[তিনি মুখে ও পত্রে এ বিৰয়ে আমার পরশ্াস সম্পর্কে হার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন ত হাতে 
আমি ধন্ত বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা [লিশিয়াছেন, তাহাতে আসার নতেরই 
এপাধকাতা হইগাছে বলির মনে হয়। রাহা সহিত আমার কদ্দাচ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা 
একট পারিভাষিক শঙ্গের ব্যবহার ব! নগণ্য দিব লই) ছন্দ সম্পর্কে তাহার অসথতূতির 

সাপ্যত আনি নতমন্তকেই স্বীকার করি । 











গঠ্যের ছন্দ ক্ষ 
পন্যের ছন্দ লইয়া প্রায় সমন্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চচ্চ। হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাব্যচ্ছন্দের রীতিনির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্ত 
ছন্দ কেবল পছ্চে নয়, গছ্ছেও আছে । ব্যাপক অর্থে ধরিলে, ছন্দ সমস্ত স্থকুমার 
কলারই লক্ষণ । স্থলিখিত গচ্ধও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমরা সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহ কূপ 
আছে, ধ্বনিবিন্যাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়া মরমে’ প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের ঘ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম একট! বোধও আমাদের 
অনেকের আছে । অর্থাৎ ছন্দোময গদ্যের অস্তিত্ব আমর! অনেক সময়ে অস্থভব 
করিয়া থাকি। কিন্তু গ্চ্ছন্দের স্থন্ধপনির্ণয়ের জন্য তাদৃশ চেষ্ট। হয় নাই, এবং 
ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে। 4১15:০719 বলিয়া 
গিয়াছেন যে, গদ্েরও ৮১৪% অর্থাৎ ছন্দ আছে, কিন্তু তাহ! ০৮০৭! অর্থাৎ 
কাবাচ্ছন্দের সমধ্মী নহে। গদ্ধচ্ছন্দের ও কাব্যচ্ছন্দের পরস্পর পাথকা কিসে__ 
তৎসঞ্ন্ধে Ariল০tle-এর মতামত জানা যায় না। খাহারা Lati৷ ভাষার 
বিশেষ চ্চ| করিয়াছেন তাহারা 0০০৮০ প্রভৃতি স্থবন্ত। ও স্থলেখকের রচনায় 
ছন্দের স্থস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত ০৬৮৪৪ ব্যবহার ইত্যাদি রীতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন । 7547. ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible ইত্যাদিতে 
ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তকাদিতে Vulgate ible-এর প্রভাব 
যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাব্যক গন্ধ ব্যবহারে সে প্রভাব লক্ষিত হয়। কিছুকাল 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ গগ্ছোর ছন্দ লইয়া আলোচনা 
করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরান্জী গগ্াচ্ছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার তৃপ্তি 
ন! হইলেও এতছিষয়ে ধারণ! অনেকটা পরিন্ধার হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংলা গদ্ধচ্ছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তণ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে। 
ইংরাজী উচ্চারণে ॥০০০৮-এর গুরুত্ব সর্বহাপেক্ষ! অধিক বলিয়া ০ 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। ই'রাভী 
ক পন্চ্ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎ্প্রলীত 9/41 in te Hy 


Prose and Prose-Verse (Joarnal of the Departmect of Letters. 
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গদ্যোর ছন্দ ২১৯ 


ইংরাজী গগ্যচ্ছন্দেও ৪০০০০৫ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ। কিন্ধ 
বাংলায় যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুই যতির 
মধ্যবর্তা শব্দসমষ্টি বা পর্কের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে । পপ্যাচ্ছন্দ 
ও গগ্যচ্ছন্দ উভয়ত্রই এ কথা খাটে। ছন্দোময় গঞ্ছোরও উপকরণ__এক এক বৌকে 
(77705186) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পর্ব । একটা উদাতবণ দেওয়া যাক-__ 

পতা সেলুকস্‌। কি বিচিত্র এই দেশ দিনে প্রডঙ সুধা এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে 
দিয়ে ঘা; আর রালিকালে শু চস! এসে তাকে ঘি জ্যোহগ্রা সরান করিতে দেঃ। তামনী 
রাত্রে অগণ। উচ্ছল জোযোতিঃপূল্লে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, বানি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে 
পাকি । প্রাতবটে খনবুসা যেখরাশি গুরুগন্তীর গর্ক্জনে প্রকাণ্ড হৈতযসৈন্ধোর সত এর আকাশ দো 
আলে, আমি নির্বদাক্‌ হ'য়ে দাড়িয়ে দেখি ॥ এর বঅতন্ডেশী ধবল-তুযার-মৌলি নীল হিমাজি স্থিরঞজাবে 
দড়িতে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছালে উদ্দাসবেগে ছুটেছে । এর মকুতুমি বিরাট 
শেচ্ছাচারের মত তপ্ত বাগুরাশি নিয়ে খেল! কর্গেছ।” 

( হিজেন্সলাল রাগ্_-চন্জগুণ্ড, প্রথম দৃপ্ত ) 

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্রির ভাষা গদ্য হইলেও তাহা যে ছন্দোময়_এ 
কথ! বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন ন!। বাংল! গদ্ধচ্ছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ নয়। এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্রোবচ্ধ গদ্য. 
রবীন্দ্রনাথ, বন্ধিমচন্দ্র ও কালীপ্রসঙ্গ ঘোষের গস্য-রচনায় পাওয়া যায়। কিন্ত 
উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্কির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বোধ- 
হয় স্থূপরিচিত । সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে, এমন কি অনেক বিছ্যাক্সয়েও বহুবার 
এই কয়েকটি পংক্কির আবৃত্তি হইয়াছে। স্তরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া 
আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে । 

খতি মাত্রাভেদে ছুই প্রকার-_অর্দ্ধঘতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি 
P৪০ বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়া, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া 
এক একটি পর্ধব গঠিত হয়, এবং এবদ্বিধ পর্কোর পর একটি অর্দ্ধঘতি পড়ে। 
কয়েকটি পর্কসহযোগে গদ্যের এক একটি বৃহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা 
খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে। উদ্ধৃত 
পংক্তি কয়েকটির পর্কবিভাগ করিলে এইরূপ দাড়াইবে । 

[| চিহ্নের দ্বার! অর্দ্ধযতি এবং || চিহ্নের দ্বারা পূর্ণযতি নিদ্দেশ করা হইবে] 

_ ১ম বাকা-সতা, | লেলুকস্‌ ৷৷ 
অজ ০: _কি বিচিত্ৰ | এই দেশ | 








২২০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


য় ৰাক্য-- দিনে | পচ হয | এর গাড় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিযে যার 
*র্শ » _আর | রাত্রিকালে | শুভ্র চক্র! এসে | তাকে | রিষ্ জ্যোৎসাল | হান করিয়ে 
লি] 
= _তামসী রাহ | অগশা উচ্ছল জ্যোতিঃপুঙ্ে | যখন | এর আকাশ | খলমল 
করে! 
এ = _ আনি | বিস্মিত আতক্ষে চেয়ে শাকি || 


= _ পারে | ঘনকৃুষ্চ মেনরাশি | গুরুগস্তীর গর্জনে | প্রকাওড দৈহ্াসৈম্তের মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আলে | 

তম ০ = আনি | নির্বাক হয়ে | দাড়িয়ে বেশি 

আম » __এর| অত্রা্তুরী | খবল-হুষার-মৌলি | নীল ছিনাি | র্বিরভাবে | দাড়িয়ে কাছে || 

*ম = এর | বিশাল নদনৰী | ফেনিল উচ্ছাসে | উদ্দান বেগে | ছুটেছে 1 

2১শ ০ _এর | সুতি | বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিয়ে | খেল! করে| 


তম 


পত্তের পর্বে ম্যায় গদ্ধোর পর্কাও দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি । পর্বের 
'সম্তভুক্রি পর্ববাঙ্গগুলির পরস্পর অন্থপাঁত ও তুলনা হইতেই এক একটি পর্কোর 
বিশিষ্ট ছন্দোলগ্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনান্থ্ৃতি হয় । বাংলায় পদ্যের স্যায় গছ্যোও 
ছন্দের হিসাব চলে মাত্রা অস্থসারে। বাংলা গন্ধে মাত্রাপন্ধতি পয়ারছাতীয় পদ্দের 
পদ্ধতির অশ্থরূপ ; অর্থাৎ, প্রত্যেক অক্ষর ব1*১117)19 এক মাত্রা বলিয়া ধরা 
হায়, কেবল শব্দের অস্তা অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। এক 
কথায়, গছোর মাত্রাপন্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংলা উচ্চারণের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি । তবে, মাতার দিক্‌ দিয়া বাংলা উচ্চারণের নীতি 
একেবারে বীধাধরা নয়, আবশ্তকমত আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি অস্তসারে শব্দের অস্তা 
হলস্ত অক্ষর ছাড়া! অন্যান্য অক্ষরের দীর্থীকরণ করা যাইতে পারে । 

গগ্যেও এক একটি পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া 
যে গন্ভের এক থাকে । কখন কখন এক মাত্রার পর্কাঙ্গও দেখ। সায়। 

গঞ্ধে পর্ববাঙ্গ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূল শব্দ 
খাকিবে। গন্ধে শব্দাংশ লইয়া পর্ব্বাঙ্গঠন করা চলে না। স্বতরাং বঙ্গা 
বাহুল। একটি পর্বের কয়েকটি গোটা! মূল শব্দ থাকিবে । 

পথ্ভের পর্কের সহিত গন্ধের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই থে, পদ্ধে. পর্বের 
অন্তত ক্ত পর্বা্গগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না-হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম 
অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে ; কিন্ত গন্ধে নানা উপায়ে পর্ক্ের মধ্যে 





বত. 
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পর্কাঙ্গগুলি সাজান যায় । আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে নিয়লিখিতভাবে 
পর্ববাঙ্গৰিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে : 
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এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার 
স্থবিধা হইবে । 

এখানে মোট ৪৬টি পর্কা আছে। তন্মধ্যে যে পর্ধগুলির দুই দিকে [ ] 
চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ববাঙ্গ আছে। এইরূপ 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে। মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইরূপ 
একটি পর্ব থাকে ধর! যাইতে পারে। এইরূপ পর্কো একটি মাত্র পর্ব্দাঙ্গ থাকে 
বলিয়া কোনরূপ ছন্দংস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, সুতরাং স্থস্মবিচারে 
ইহাদিগকে ছন্দের পর্ক বল! উচিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহার! ছন্দের 
অতিরিক্ত (১৮৮৪৮৮১০) এক একটি শব্দ মাত্র । বাক্যের মধ্যে যেখানে নূতন 
প্রবাহের আরম্ভ, তাহার পূর্কো ইহাদিগকে পাওয়া! যায়। কদাচ 


ছুন্াঃপ্রবাহের শেষেও ইহাদিগকে দেখা যাগ । এই নিঃস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর 

















২২২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


করিয়াই  ছন্দতরঙ্জে ভেল! ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেল। আসিয়া 
এইরূপ শব্দগুলিতে ঠেকিয়| স্থির হয় । পদ্যোও কখন কখন এইরূপ অতিরিক্ত 
শব্দের ব্যবহার দেখ! যায়, কিন্ত ইহাদের ব্যবহার গদ্ধেই অপেক্ষাকৃত বহুল। * 
বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে, উদ্ধতাংশে নানা বিভিন্ন আদর্শে পর্কের 
মধ্যে পর্কাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে। পছ্ছো তিনটি পর্বাঙ্গের ছার! কোন পর্ব গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ববাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত 
্্ষতর ব! দীর্ঘতর আর-একটি পর্ব পর্ষের আদিতে বা শেষে স্থান পায়, কিন্ত 
মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় ন! । গস্থো কিন্তু তাহা চলিতে পারে, এমন কি 
মধ্যলঘু বা মধ্য গুরু অর্থাৎ তরহ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্কেবের ব্যবহারেই গদ্যের 
“একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃতাৎশে ১*টি পর্ব তিনটি করিয়া 
পর্বাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পছ্ারীতির অনুযায়ী ("গণ্য 
উজ্জল দে্োতিঃপুপ্সেস্, ‘গুরু-গ্ভীর গঞ্জনে”, “ধবল-তুষার-মৌলি' )। কিন্ত 
“শুভ্ৰ চন্দ্রম। এসে’, “সান করিয়ে দেয়' ইত্যাদি পর্বের ব্যবহার পদ্ধে চলে না। 
এতদ্ি পছ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্বাঙ্গ লইয়াও পর্ব গঠিত হইতে 
পারে, পদ্যে তাহ! চলে না। এই ধরণের চারিটি পর্ব উড়তাংশে দেখা! যাগ 
{ ‘এর গাঢ়-নীল আকাশ’, ‘প্রকাণ্ড দৈত)সৈন্যের মত’, ‘এর আকাশ ছেয়ে 
আনে’, ‘বিরাট্‌ স্বেচ্ছাচারের মত’ ) । অসমান তিনটি পর্ববাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পর্বাঙ্গটি আদি, অস্ত বাঁ মধ্য যে-কোন স্থানে বসান যাইতে পারে। “এর 


গাঢ-নীল আকাশ’ এই পর্কধটিতে মধ্যে এবং ‘এর আকাশ ছেয়ে আসে’ এই 
পর্বটিতে অস্তে বৃহত্তম পর্বধাঙ্গটির স্থান হইয়াছে। 


(‘প্রকাণ্ড দৈতাটৈস্তের মত’ ও "বিরাট স্গেচ্ছাচারের মত’ এই দুইটি 
পর্ব সম্বন্ধে একটি কথ! বলা দরকার । আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সঞ্ধেত 
-৩+৫+২, স্বতরাং এই দুইটি পর্বে যেন গন্ধচ্ছন্দের ব্যতায় হইয়াছে। কিন্ত 
ইহাদের আবৃত্তি হয় ৩+ ৪4৩ এই সঙ্কেত অনুসারে, “বিরাট শ্রেচ্ছাচার এরুমত+ 
এই ধরলে ।) 

লক্ষ্য করিবার ব্যিয় যে গন্ধে নয় মাত্রার পর্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্ত 
পদ্যে নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পগ্মে সাত মাত্রার পর্বৰ 

৯. পন্ছের নধ্যে খন্ডের আভাস আসার ফলে অনেক সময়ে নূতন ধরণের বৈচিত্য উৎপন্ন হয় 
এবং পদের ব্যজনাশক্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা সমস্ত ভাবাতেই ছন্দের একটি গুড় রহ দির 
_ খতিরিজ শব্দ যোলন। কর! গ্ভের আভাস আনিবার অন্তত উপার। + টি 
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থে ভবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়ে গদ্যে সাত মাত্রার পর্বব রচিত 
হইয়া থাকে । 


পত্মচ্ছন্দ ও গত্মচ্ছন্দের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে-_পদ্চচ্ছন্দ এক্যপ্রধান 
এবং গান্যাচ্ছন্দ বৈচিত্রযপ্রধান । পণ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাৎ 


সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পর্বটি 





চরণের অন্তভূক্র পর্ববগুলি সাধারণত: 
পূর্ণ বিরামের পুর্ব অবস্থিত বিয়া অনেক সময়ে হ্রদ্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পর পর্ধগুলির মাত্র সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অঙ্ুসরণে 
তাহাদের মাত্র। নিয়মিত হয়। গগ্যে কিন্তু বৈচিত্রোরই প্রাধান্ত । পর পর 
পর্বাগুলি সমান না হওয়া কিংবা! কোন নজ্মার অস্থসরণে পর্সের মাত্রা নিয়মিত 
ন। হওয়াই গদ্যের রীতি । বাক্যের অস্তনুক্ি পর্ববগুলি সামগ্নিক আবেগের 
প্রকৃতি অন্সারে কখন কখন ক্রমে হব্বতর, কখন কখন দীখতর হয়। কিন্ত 
বাকের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই শেষ পর্বের 
বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গণ্চের ভারসামা রক্ষিত হয়। এই 


ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গ্যচ্ছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। 
পর্ধবগুলি সম্বন্ধে আলোচন! করিলে ইহা বুঝা যাইবে। 


প্রথম বাকাটির দুইটি পর্ববই একশব্দযুক্ত এবং ছন্দংস্পন্দনহীন । শুধু 
এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে 
চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্বব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব 
থাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। গদ্যে এইরূপ প্রতিসম 
বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পদ্যচ্ছন্েরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ। স্থতরাৎ ইহাতে 
বিশিষ্ট গদ্ধচ্ছন্দ পাওয়া যায় না। কন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় বাক)টি একত্র পাঠ 
(লৈসিলে এবং একই ছন্দপ্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিলে, গগ্ধাচ্ছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথম বাকাটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর-একটি পর্ব বলিয়া ধরা যায়। সে ক্ষেত্রে গত্যান্সুলভ 
উদ্থানশীল (৮৪০৪) ছন্দের ভাব আসিবে | তৃতীয় বাক্যটিতে একটি অতিরিক্ত 
শব্দের উপর বৌক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্বগুলি 
বিশিষ্ট গ্মচ্ছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরক্গাছিত ভাবে (৪4 ₹১১%) সগ্রিবিষট 
হইয়াছে। ছন্দঃপ্রবাহ্‌ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপাস্য পর্বের 
হি পতনশীল হইয়াছে । এইরূপ পর্বদসন্সিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখ। 
যাইবে। চি বে ০ বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে। 


উদ্ধতাৎশের 
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দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে। ছন্দের প্রবাহ, কখন 
উত্থানশীল, কখন তরঙ্জাগ্নিত। অনেক সময়েই ছন্দ:প্রবাহের ঝৌক আরম্ভ 
হইবার পুরে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে। কদাচ, যেমন ১*ম বাক্যে, 
পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায়| ক্চিৎ প্রতিসম পর্কের যোজন! দেবা যায়, কিস্ত 
এন্ধপ ব্যবহার গছাচ্ছন্দে খুব কম । অন্যান্য আদর্শের ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া 
ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে। 

পর পর পর্ববন্ডলি গদ্যে ঠিক একরূপ ন! হওয়াই বাঞ্জনীয়। তাহাদের" মোট 
মাত্াই সাধারণতঃ সমান থাকে না। যেখানে পর পর ছুইটি পর্বের মোট 
মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বাঙগসন্সিবেশের দিক্‌ দিয়া পার্থক্য 
খাকে। যেখানে সেদিক্‌ দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর 
ব্যবহারের দিক্‌ হইতে বৈষম্য আছে, এবং তচ্ছার! সমান মাত্রার ও একই 
সন্ধেতের দুইটি পর্কের মধ্যে সাদৃশ্য পরিস্দুট হয়। এইকরূপে গাচ্ছে বৈচিত্র 
রক্ষা হইয়া থাকে। 

গছ্ছো সাধারণতঃ এক একটি বাকোই ছন্দের আদর্শের পূর্ণত! হইয়! থাকে, 
ক্থতরাং স্তবকগঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবছুল গগ্টে.কখন কখন 
পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায় । 
এ রকম স্থলে সেই আদশ তরঙ্াযিত ছন্দের আদর্শের অঙ্গ্ূপ হইয়া থাকে ॥ 
বন্ততঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গঞ্ছের বিশিষ্ট ছন্দ। 
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বৈদিক ও লৌকিক সংস্থৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানতঃ 
“ৰৃত্ত’-জাতীয়। * তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবদ্ধের একটা শক্ত কাঠামো 
ছিল, একটা কঠোর নিয়ন অনুসারে হুনিদ্দিষ্ট পারস্পধ্য অনুযায়ী ত্রন্ব ও দীর্ঘ 
অক্ষর বসানো হইত । মোট মাত্রাসংখ্যার জন্য কোন ভাবনা ছিল লা, গানে যেমন 
স্বরের পারম্পর্য্যট! মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রুপ । কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে 
ও অনেক প্রারুত ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য রকমের একটা! লক্ষণ ফুটিযা 
উঠিতেছে, সমস্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে, কখন বা 
একই রকমের গণের পুনরাবৃত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাত্রাসমকত্বের নীতি 
ভারতীয় ছন্দে প্রবেশলাভ করিতেছে। এই সময়েই গীতি আধ), জাতি ছন্দ, 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়। কি প্রকারে এই পরিবর্তন সাধিত 
হইল তাহ। এখন বলা প্রায় অসম্ভব। তবে আমার ধারণা এই যে, বৈদিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থা! 
দাড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিতোর শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু 
অনার্ধাসস্তূত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল. । সেই সব অনাধ্যদের বোধহয় 
মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল__মাআসমকদ্ের দিকে। তাহাতেই বোধহয় এই 
পরিবর্্ন। যাহা হউক, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্তচ্ছন্দের মূল 
প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে একট! 
জিনিষ বজায় আছে দেখ! যাছ--অর্থাৎ সংস্কৃত অহুযায়ী হব্ব ও দীর্থের প্রভেদ । 
কিন্ত “বৌদ্ধ গান ও দোহা" দেখি, তাহা নাই ! বাংলা ছন্দের যে মূল 
লক্ষণগ্ুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নিদ্দেশ করে,__অরথাৎ সমমাত্রার 
ছ্বই-তিলটি পর্ব লইয়া এক একটি চরণগঠন এবং পর্ব্বাঙ্গ সংযোজনের 
 আবশ্তকতা, অঙ্গসারে অক্ষরের দৈর্য নি, তাহা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা’র মধ্যেই 
পাওয়। যায়। অন্য কোন প্রমাণ লা থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা 
যায় যে, “বৌদ্ধ গাল ও দোহা'তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম 
করিয়াছি নূতন ভাঙার উদ্ভব হ ইয়াছে। 
₹* *পন্ধং চতুষ্পনী তচ্চ কৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা” (ছলোমতরী। । 
০ 
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কা তব] পঞ্চ বি ভাল মানার্ছে গাটল | সাধন গড় ই 


জল চীএ পইঠ কান ই পান নানি লোন নি তরই 
(সংস্কৃত রীতি) (আধুনিক রীতি) 


বাংলার আদিতম ও প্রধানতম ছুটি ছন্দোবন্ধ__যাহাদের পরে নাম দেওয়া 
হয় পয়ার ও লাচাড়ি__তাহাদেরও পরিচয় এখানে পাই। * পদ্ার সম্ভবতঃ 
পদাকার ( পদ+ আকার ) কথ! হইতে আসিয়াছে, খাহারা গান ও দোহা 
ইত্যাদির পদ রচন! করিয়াছিলেন তাহারা এই ছন্দোবদ্ধে রচনা করিতেন । 
প্রাচীন পয়ারের সহিত সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা! সাদৃশ্য দেখ! যায়, 
বোধহয় পাদাকুলক শব্দের সহিত পদ ইত্যাদি কথার সঙ্গদ্ধ থাকিতে পারে। 
অবশ্য এ সঙ্ছদ্ধে আমি জোর করিয়া কিছু বলিতে চাহি না, সমপ্তই আন্দাজ । 
লাচাড়ি-_াহার নাম পরে হইয়াছিল ত্রিপদী--যে লাচ বা নাচ হুইতে উদ্ভূত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, বৃত্যকলার এক-ছুই-তিন এই সঙ্কেতের সঙ্গে লাচাড়ির 
বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রথমে এই পয়ার ও ত্রিপদী একটু দীর্ঘতর 
ও টানা ছিল; পথার ছিল ৮4৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮+৮+১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নৃতন রকমের লোত দেখিতে পাই। মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্থ স্বরের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে । তাহার 
ফলে যে সমস্ত পছ্যরচনা আগে হয়ত ৮+৮ এই সক্কেতে পড়া হইত, সেগুলি 
পড়া হইতে লাগিল ৮+ ৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮+৬এ, 
তাহাই শেষে হইল পয্মারের বাধা নিয়ম। লাচাড়ীও সেই ৮+৮+১২. হইতে 
হ্ৰতর হইয়া দাড়াইল ৮+-৮+১*এ। এই যে একটা প্রবৃত্ি-যাহার জন্য 
ক্রমশঃ প্রাচীন উচ্চারণের বাধ! মাত্রাপদ্ধতি উঠিয়া গেল, এবং বলিতে গেলে 
ক্রমে দীর্ঘশ্বরের ব্যবহারই চলিয়া গেল-_ইহার মধ্যে আমাদের ভাবার ও সমাঞ্জের 





* শঙ্গারের কাঠামে! বহ পূর্বে রচিত প্রাকৃত পাচ্ছে পাওয়া যায়। যথা 
পরিধূণমাশে| কিরণপদং aad 
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একটা! বড় তথ্য লুৰ্কায়িত আছে বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ ইহার রহস্ত এখন 
পৰ্যন্ত উদঘাটিত হয় নাই । 

মধ্যযুগের বাংলান্ম এবং তাহারও কিছু পর পর্য্যন্ত পদ্মার ও ত্রিপদী বাংলা 
ছন্দের বাহন ছিল। মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মনে হয় যেন 
বাংলা ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড়া পাইয়া অনিশ্চয়তার 
স্সোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্ররের যুগে আর-একট! 
নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়। ভিড়িল। ততদিনে আবার একট! যেন নৃতন পদ্ধতির 
স্থষ্টি হইয়াছে; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হব, কেবল শব্দের অন্তস্থ হলস্ত অক্ষর 
দীঘ । ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ক, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার ॥ 
বাংলা হগ্ডলিপির কায়দা অস্থসারে মাত্রাসংখ্যার আর হরফ্ষের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল ঘে ছন্দনির্ণয় হয় হরফ বা তথাকথিত অক্ষর 
গণনা করিয়া। এই ভুলের জন্য অবস্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু অন্থবিধাও, 
হইত, তাহা ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইট! না-বোঝার জন্য 
কখন কখন ৭4 ৭কে ৮+৬এর সমান ধরিয়া চালান হইত । 

ধ্বনির এক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রের সমাবেশেই ছন্দ । এক্য তাহাকে দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্র তাহাকে দেয় রূপ । এক্যন্থত্র না থাকিলে পদ্ধোর ছন্দ হয় না, 
কিন্তু শুধু একট! একা্থত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একেয়ে ও নিশ্ডেক্গ । ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্নাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মন্টে প্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে,__তাহা নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর। 
এঁক্য ছন্দের তাল, বৈচিত্রা ছন্দের স্বর । আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবার পূর্বের কোর স্থত্টাই ভাল নির্দিষ্ট ছিল না, স্থতরাং 
তখনকার দিনে পছ্যারচনায় বৈচিত্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় 
না। কি প্রকারে উক্য ও সৌষম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত 
প্রয়াস ছিল । যখন তখাকখিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ্‌-গোনা ছন্দোবদ্কের রীতিট! 
স্পষ্ট হইল, তখন একটা, নির্ভরযোগ্য এক্যস্থত্র পাইয়| বাংলার কবিকুল যেন 
হাফ ছাড়িয়া বাতিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ছন্দ যেন পথ 


খুজিয়া খুজিছা বেড়াইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে । 


ভারতচন্দ্রের একট! সদাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দের মধ্যে 











২২৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


উক্যসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে 
মনোহারিত্ব বা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। একটু নূতন সন্ধেতে 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নৃতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্ব তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন এবং ক্বতকার্য্যও হইয়াছিলেন। লঘু ত্রিপদী তাঁহার সময় হইতেই 


খুব বেশী ভাবে চলিত হইয়াছে। কিন্ত এদিক্‌ দিয়া যে ছন্দঃস্পন্দলের বৈচিত্রঃ 
আনার বিষে খুব সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 


সেইজন্য তিলি একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্ট! ক্রেন । 
তিনি সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত ছিলেন, স্থকৌশলে তিনি সংস্কৃতের অন্থযায়ী দীর্ঘ স্বরের 
উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা! করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন তাহাতে ভীহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত 
সব জায়গাতেই যে তিনি ক্রতকাধ্য হইয়াছেন ডাহ। বলা যায় ন! । স্থতরাং 
এই কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্ট। তিনি করেন নাই। আর-একট। 
নূতন ঢঙের ছন্দ তিনি বাংল! সাহিতো প্রচলন করেন__বাংলা গ্রাম। ছড়ার ছন্দ 
হইতে । ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে, তঙ্জপ্ত একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোলা অস্থভব করা যায়। ইহার প্রতি পর্ধে চার মাত্রা ও 


ছুই পর্ব | ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংশ্রবহীন, 
অনার্ঘযদের নাচ ও গানের তালের লহিত ইহার খুব মিল দেখা যায়, এবং 


বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিতও ইহা বেশ খাপ খার। আজও ঢাকের বাছে 
ইহার প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র কিন্ত এই রীতি সন্থদ্ধে বিশেষ পরীক্ষা 
করেন লাই, বোধহয় ইহার প্রারুত ও গ্রাম্য সংশরবের জন্য তিনি সাহিত্যে ইহার 
বাখহারে সঙ্কুচিত ছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাছ্গী শিক্ষাদীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংলা ছন্দেও 
একটা বিপ্লবের সুচনা হইল । ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদান্ক অস্থসরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকট। জাতে তুলিবার কাজ তিনি 
_করিয়াছেন। তাগার পরে আপিল বৈচিত্রোর সঙ্ধানের যুগ ॥ বাংলা ছন্দের 


স্বপ্নভঙ্গ হইল, নিঝরের মত লে বাহির হইয়া পড়িল। 


প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্টা, হইয়াছিল | মদনমোহন 
তর্কালককার প্রভৃতি মাঝে মাঝে কুতকাধ্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাং 


0 তন খুব বেনী করিয়া ঝোঁক পড়িল নন 





বিচিত্র নক্সা স্ববক গড়িয়া তে 


ভ 


বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২২৯, 


চেষ্টার উপর ॥ সে চেষ্টার বোধহয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । 
আমার ‘Rabindranath’s Pros০dy’ প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও শ্ভবকের 
কথা বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্রোর ভিতর দিয়াই আধুনিক 
বাংলা গীতিকাব্যের অন্থস্থতির ব্য্ধনা হইয়াছে। মধৃস্থদনের “ক্রজাদনা+র বেদনা, 
“আন্মবিলাপোর বিষাদ, হেমচক্দ্রের “ভারতসঙ্গীতের উদ্দীপনা হইতে "আরম 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের *পুরবী'র আহবান পথ্যস্ত এই বৈচিত্র ধ্বনিত হইয়াছে । 
বৈচিত্র্য আধুনিক ছন্দে আন! হইয়াছে আরও ছুই-এক দিক্‌ দিয়া । হলন্ত 
অশ্চর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সৰ্ব্বদাই হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
ধরার একট। প্রথা চালাইয়াছেন ॥ তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা বিশিষ্ট 
মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে। ইহাতে পদ্য লেখ! অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একটা দোলা ব| তরজের স্বষ্টি হয় 
বলিয়। পর্ব্বের মধ্যেই একট! বৈচিত্র্য আন সম্ভব হইয়াছে। কিন্ত এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গান্ভীধ্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দও 


রচনা করা মা লা, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় ন!। ইহ। গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপঘোগী। 


এতদ্থি ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে ॥ ইহাতে 
স্বাসাাতের পৌনঃপুনিকতার জন্য ছন্দে বেশ একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়। 
সাহিত্যে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে। 
এপলাতকা'র কবিতায়, “শিশুর অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবদ্ধ আছে। 

বিন্ধ সব চেয়ে বড় যুগান্তর 'আসিলেন মধুস্থদন অমিত্াক্ষরে । তিনি 
দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদ যতির অস্গামী হওছার কোন আবহ্রিকত নাই । 
ইহাই হইল তাঁহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুস্থদনের গুরু Milton-এর blak 
V৪৮৪০-এর আসল কথা। এইজন্য আমি তাহার ৮1805 *৩.5৫কে বলি 
অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর__কারণ ঠিক কত মাত্র! বা অক্ষরের পর ছেদ 
আলিবে লে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই । এইখানে বাংলা ছন্দ প্রথম পাইল 


ব্বেচ্ছাবিহারের ও মুক্তির স্থাদ। যতির নিযমাহ্থসারিতার জন্য অবশ্য একটা 
পরক্যার রহিয়া গেল, কিন্তু ্রকোর রঙকে ছাপাইয়া উঠিল বৈচিত্রোর জ্যোতি । 


এই যে সন্ধান মধুসুদন দিয়! গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই। 
আধুনিক বাংলা ছন্দ একট! নিমের শৃক্ঘল। হইতে মুক্তি পাইয়া স্বেচ্ছাকৃত 
ইবচিত্রের মধ্যে অঙথন্ুতির স্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 





২. ২৩০ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


২. অধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর যেন এক্যকে বড় বেশী বৰ্জ্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই 
রকম অনেকে মনে করিতেন ॥ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইহাকে অনেকটা নরম 
করিবার চে্! করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার 'অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর 
রাধিয়া এক অপক্ূপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাক্ষরের বৈচিত্রাও আছে 
ক্মগচ মিত্রাঙ্ষরজনিত এক্যটাও কানে বেশ ধরা দেয়। ইহা এখন স্থপ্রচলিত। 
মধুস্থদন ছেদ ও যতিকে বিষুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত যতির দিক্‌ দিয়া একটা 
বাধা ছাচ রাখিয়!ছিলেন। অনেকে এই দোরোখা ছন্দ তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্য গিরিশচন্দ্র 'আর-একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পর্কা দিয়া চরণ 
শঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব রাখিয়া 
একটা কাঠামে। কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর- 
এক দিক দিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮+১* এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি 
করিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ণ বা খণ্ডিত পর্ব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন 
অতিরিক্ত শব্দ যোজনা করিয়া ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে 
ছন্দের বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া স্থকৌশলে 
মিলের দ্বারা চরণপরস্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিএা- 
প্রকাশের পক্ষে ইহ! খুব উপযোগী হইয়াছে। 

কিন্তু এ সমন্ততেই পদ্যোর নিয়মান্থসারী একটা কিছু একা রাখার চেষ্টা 
হইয়াছে। এক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় £॥৫০ ৮০7৪9 ব! মুক্তবন্ধ ছন্দ | 
তাহা বাংলায় তেমন চলে নাই । বোধহয় সে জিনিষটা আমাদের রুচিসঙ্গত নহে । 
কেহ কেহ ভুল করিয়া 'পলাতকা+র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে কথাটা ঠিক নয়, 
কারণ ‘পলাতকা’য় বরাবর সমমাত্রার ( চার মাত্রার ) পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ই. শগ্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব এবং পদ্থাচ্ছন্দের রূপকল্প উপরের 
সব রকম লেখাতেই পাই। তাহা ছাড়া আবার গদ্যের ছন্দ আছে। তাহার 
এক একটি পর্বব এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 

০ সমাবেশের রূপকল্প ও অন্যরকম । তবে কি ভাবে এই গগ্ছচ্ছন্দে পদ্ধের রূপকল্প 
আন! যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,_রবীন্দরনাথের ‘লিপিকা'য়। * 


+ কালে সেদিক 
০0850 





তু ন 





বাৎলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান 

রবীন্দ্রনাথের অতুলনীগ কবিপ্রাতিভা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর 
আনিয়াছে। ছন্দের সম্পদে আজ বাংল! বোধহয় কোন ভাষার চেয়েই হীন 
নয়, যে-কোন ভাব বা প্রেরণা আজ্দ বাংলায় ঠিক যোগ্য ছন্দে প্রকাশ করা 
সম্ভব । এমন কি যেখানে ভাব হয়ত ক্ষীণ, ভাষা দুর্কাল, সেরূপ ক্ষেত্রেও শুধু 
ছন্দের এশ্বধ্যই বাংলা কবিতাকে এক অপরূপ ভ্রীতে মণ্ডিত করিতে পারে) 
বাংল! ছন্দের এই বিপুল গৌরব, চমৎকারিত্ব, বৈচিত্র ও অপরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি 
বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারই স্ষ্টি। অবশ্য এ কথা সত্য যে 
রবীঙ্্নাখই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একমাত্র গুণী বা মৌলিক প্রতিভাশালী 
ছন্দঃশিল্পী নহেন। তাহার পূর্বেও অনেকে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, 
বিশেষতঃ মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সুষ্টি করিয়া বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা সার্থক বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত এত 
বহুমূখী এবং এতাদৃশ নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা আর কাহারও ছিল কি 


না সন্দেহ। ছন্দে তাহার প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল হ 


(১) আধুনিক বাংল! ছন্দের একটি প্রধান রীতি-_আধুনিক বাংলা 
মাআচ্ছন্দ বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ রবীক্জরনাথেরই স্থস্ি | ‘মানসী’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রত্যেকটি হলস্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দোরচনার থে বিশিষ্ট রীতি 
প্রবর্তন করিলেন, তাহা অবিলম্বে সর্বজনপ্রিয় হইয়! উঠিল এবং বাংলা ছন্দের 
ইতিহাসে এক নৃতন ধারা প্রবাহিত হইল। আজ এই ধারাই বোধহয় বাংলা 
ছন্দে সর্বাপেক্ষা প্রবল । এই রীতির বিস্তৃত পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

এক প্রকারের সাত্রাচ্ছন্দে বাংল! কবিতা রচন। পূর্বেও করা হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব কবির! এবং পরে আরও কোন কোন কবি এরূপ প্রহথাস করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহারা সংস্কৃতের মাত্রাই বাংলায় চালা ইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যেখানে 
তাহার! হুবহু সংস্কতের 'অন্থসরণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাহাদের রচনা 
কুত্রিমতাহুষট ও ব্যর্থ হইয়াছে ; আর যেখানে তাহাদের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে 
বল! বায়, সেখানে তাহারা স্থানে স্থানে মাত্র সংস্কৃত মাত্রাপন্ধতির অনুসরণ 











২৩২, বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই পদ্ধতির বিরুত্তাচরণ করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের 
‘অতুলনীয় প্রাতিভাই বাংলার নিজন্ব মাত্রাবত্ত ছন্দের রীতি আবিদ্ধার করিম 
বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 

(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ পুর্বে ছড়াতেই বা তজ্জাতীয় কোন হাল্কা 
রচনায় ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে গুরুগন্ভীর কবিতাও রচন। 
করিয়াছেন । পূর্বের এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুম্পর্বিবক ব! দ্ধিপ্ধিক চরণের 
বাবহার ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে পূর্ণ ও অপূর্ণ ছিপর্বিবিক, ত্রিপর্কিক, 
চতুষ্পর্ষিক ও পঞ্চপর্ষিক চরণও রচনা করিয়াছেন ( “খেয়া”, ‘পলাতক! 
ক্ষণিকা+ ইত্যাদি ডষ্টব্য )। 

(৩) তানপ্ৰধান ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর ব্যবহারের অপূর্ব কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। পূর্বে প্রায় প্রত্যেক কবিই যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়া 
মাঝে মাঝে ছন্দের সৌধম্য নষ্ট করিতেন, এ দোষ রবীন্দ্রনাথের রচনায় 
অতি বিরল। 

(৪) রবীন্দ্রনাথ বহুপ্রকারের প্তবক উদ্ভাবন করি! বাংলা ছন্দের 
সমৃদ্ধি বুদ্ধি করিয়াছেন। তাহার স্বষ্ট স্তবকগুলি যেমন নিজন্থ উর ও ছন্দে 
গঢীয়ান্‌, তেমনই বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন হইবার উপযুক্ত | তিনিই 
দেখাইয়াছেন যে বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি অঙ্গধাবন করিতে পারিলে বাংলায় 
নব নৰ শুবক রচনা করা চলিতে পারে, কয়েকটি বাধা স্তবকের গ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়া থাকার কোন আবস্থিকতা নাই । স্তবকই যে একটা বিশিষ্ট ভাব 
ও উপলব্ধির প্রতীক হইতে পারে, তাহার গঠনকৌশল ও গতিই যে একট! 


বিশিষ্ট অঙুন্তৃতির ঘ্যোতন! করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ করিয়াছেন। 
তাহার উদ্ভাবিত অনেক ভ্তবকই এখন বাংল! কাবে/ খুব চলিতেছে। 


চতুদ্দশপদী কবিতা (সনেট) ও ডঙজ্জাতীয় কবিতা রচনাতেও রবীহ্ছনাথ 
অনেক নৃতনত্ব আনিয়াছেন। সনেটের মধ্যে মিত্রাক্ষর ও ছেদ বসাইবার রীতির 
নানা বিপধ্যছ্থ করিয়াছেন, চরণের ও পর্বের দৈর্খ্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, 
চরণের সংখ্যাও সর্বদা চতুদ্দশ রাখেন নাই । চতুদ্দশপদী কবিতার যে সহজ 
স্বরণ এখন প্রচলিত, রবীন্রনাথই তাহার প্রবর্তক । আঠার মাত্রার চরণ 
লই সনেট রচনা ও তাহার কীর্তি ( ‘নৈবেন্ধ', ‘চৈতালি’ ইত্যাদি অষ্টব্য )। 
05১. প্রাচীন দ্বিপদী, তিপনী ইত্যাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া রবীজ্নাথ 
> নানা নুতন ছাচের চরণ ব্যবহার ও প্রচলন করিয়াছেন । বাংলা ছন্দের উপকরণ 
সা. 
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ংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ২৩৩ 


যে পর্ব এবং পর্বের ওজনের সাম্য বজায় রাখিয়া যে নানা বিচিত্র সন্ধেতে চরণ 
রচনা করা যায়, তাহ! রবীন্দ্রনাগই প্রথম সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন। চরণের এই 


গঠনবৈচিত্র্য যে ভাবের বৈচিত্র্যের যোগ্য বাহন হইতে পারে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ 
দেধাইয়াছেন। 


চতুষ্পর্ষিক চরণ, নব নব পরিপাটীর ত্রিপদী, আঠার মাত্রার চরণ ইত্যাদির 
বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কুতিত্বই সমধিক । 

(৬) বিলব্বিত লয়ের ছস্ব মাত্রার পর্ব্য এখন বাংল! কাবে)র প্রধান বাহন, 
এই পর্বের বহুল ব্যবহার ও প্রচলন রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছেন। আমাদের 
সাধারণ কপোপকথনের ভাষার এক একটি বাক্যাংশ ঘে প্রায়শঃ ছয় মাত্রারই 


কাছাকাছি হয়, ইহা! রবীন্দ্রাথ প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই তন্বের ভিত্তিতে 
এই নব ছন্দ গড়িয়া তুলেন । 


পঞ্চমাত্রিক ও সধ্যমাত্রিক পর্ষেবর বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
যখোচিত বিস্তৃত ব্যবহার রবীন্্রনাথই প্রথম করেন। 

(৭) রবীন্দ্রনাথ এক প্রকার অভিনব অমিতাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। 
ইহাতে মিত্রাক্ষর বা মিলের ব্যবহার থাকিলেও, ছেদ ও যতির অবস্থান এবং 
গতির দিক্‌ দিয়া ইহ! মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের অসুরূপ । তবে তিনি মধুস্থদনের 
ম্যাথ ছেদ ও যতির একান্ত বিয়োগ ঘটান নাই, পর্বের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়াছেন, 


কিন্ধ যতটা সম্ভব কোন প্রকার (ভ্রন্ব বা দীর্থ ) যতির সহিত ছেদের মিলন 
খটাইয়াছেন। 

প্রথমতঃ চৌদ্দ অক্ষরের এবং পরে আঠার অক্ষরের চরণে তিনি এই 
ছন্দ রচনা করিয়াছেন ( ‘সোনার তরী”, ‘চিত্রা, ‘কথ! ও কাহিনী" ইত্যাদি 
দ্রষ্টব্য )। 

(৮) রবীন্দ্রনাথ মুক্তবন্ধ ছন্দে পদ্য রচনার প্রদ্াস অনেক সময় 
করিয়াছেন । তাহার এই প্র্থাস ও পরীক্ষার ফলে তিন প্রকারের অভিনব 
ছন্দোবন্ধ তিনি পদ্যে প্রচলন করিয়াছেন: 

(ক) ‘পলাতকা’র ছন্দ, (খ) ‘বলাকা’র ছন্দ, (গণ) মিত্রাক্ষরবর্জিত 
বলাকা-ছন্দ। এই ভিন প্রকার ছন্দের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে (“বাং 
মুক্রবন্ধ ছন্দ" ) দেওয়া হইয়াছে। 

(৯) তিনি “লিপিকা” ইত্যাদি রচনায় 77০5৩-৮০:5০ অর্থাৎ গদ্যের পদ 
লইয়া পদের গঠনরীতির আদর্শে ছন্দোবদ্ধের পথ দেখাইছাছেন। 





২৩৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


পরে ‘পুনশ্চ’, “শেষ সপ্তক+ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি গন্তের পদ লইয়া! সম্পূর্ণ 
মুক্তবন্ধ ছন্দের আদর্শে কবিতা লিখিয়া! বাংলায় যথার্থ গদ্য কবিতার প্রবর্তন 
করিয়াছেন । গম্যকবিতা আজকাল বাংলায় স্থপ্রচলিত। 

(১০) তন্তিন্ন রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আহ্মসঙ্গিক নানাবিধ অলঙ্কার অজ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বাংলা ছন্দকে অপরূপ সৌন্দর্যে বিভূষিত করিফাছেন। 
অস্থপ্রাস, মিত্রাক্ষর, স্বরের বঙ্কার, বাঞ্জনবর্ণের নির্খোষ, গতির লালিত্য, শব্দ- 
সমাবেশের সৌষম্য, ধ্বনির অপূর্কা ব্যঞ্জনাশক্ি ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে তাহার 
ছন্দ সমন্ধ । এত বিবিধ এশ্ব্/শালী ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ রচনা 
করিয়াছেন কি-ন| সন্দেহ । * 





in Rabindranath’s Prosody 
Vol. XXXD এবং Studies 
in the Rhythm of Bengali Prose and Prose Verse (Journal of the Depsrtinent of 
Letters, Cal |. Univ., Vol, XXXI নামক প্রবন্ধে করা হইয়াছে। 











ছন্দে নুতন ধারা 
(ক) 
প্রত্যেক দেশেই কাবোর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাহ যে, যখনই কাব্যে 

নুতন করিয়া একট। প্রেরণ। আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সন্ীবিত হয়, তখনই 
ছন্দেও একটা নুতন প্রবাহ দেখা যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের 
দোলায় আত্মপ্রকাশ করে । ছন্দ কাবোর একটা আকস্মিক বাহন মাত্র নহে 
ছন্দ কাব্যের মূর্ত কলেবর ॥। কবির অন্ভুতির বৈশিষ্টোর সহিত তাহার 
স্বাভাবিক প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । কবির "brains beat into 
29000 ছন্দেক তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয়; 
এই জন্যই রবীন্ছনাথ বলিতেন যে, তাহার মনে প্রথমে একট! নূতন স্বর আসিয়া 
দেখা দিত, তাহার অঙুসরণে পরে আলিত সেই স্থরের অনুরূপ কথ। ব| গান। 
এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক খাটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে 
একটা নূতন পর্কের স্থচনা করেন। যাহার নিজন্থ সম্পদ্‌ আছে সে কখনও 
‘পরের সোনা কানে’ দেয় না; যাহার নিছশ্ব বাগ্বিভূতি আছে শে পরের 
কথা ও বাধা বুলির অন্করণ করে না; যে কবির অস্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার 
আবির্ভাব হয়, সে পূর্ব-প্রচলিত ছন্দের অঙ্ুবর্ত্তন করিতে স্বভাবতই একট! 
অঙ্থবিধা বোধ করে, তাহার 

“নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 

ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়।" 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবযুগের স্থতরপাত, সেই 

যুগের বাংল! কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। থে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি এই যুগে আবিভূ্ত হইয়াঁছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকেই বাংলা ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 
'আসিলেন মহাকবি মধুস্দন,__নবধুগের নৃতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ । 
তাহার পূর্ব-স্রিগণের মধ্যে ছন্দঃশিজ্ী অনেক ছিলেন,__বৈষ্ণর মহাজনের 
ছিলেন, ভারতচঙ্দর ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধৃহ্থদনের নিজন্ব প্রতিভা 
পুর্ব কৰিগণের প্রদশিত পথ অহ্সরণ করিল না, ভাগীরবীর মত নূতন একটা 
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ছন্দের খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রসর হইল। মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র 
সৌন্দধো বাংলা ছন্দ মহীঘান্‌ হইল, ছেদ ও যতি স্বাধীন গতির রহস্ক। আবিদ্ধৃত 
হওয়ার ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার স্থত্রপাত্ত হইল। বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উপ্ত হইফা চতুদ্দশপদী কবিতারপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল । 
্রঙ্গাঙ্গনার হৃদয়োচ্ছাসে নূতন ধরণের গীতিকবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল। 
মধুস্থদনের পরে আসিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র । অধুস্থদনের অপূর্ব মৌলিক্তা 
ও যুগান্তকারী প্রতিভা ইহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংল! ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ইহাদের ছিল। মধুস্থদনের অমিত্রাপরের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্জশ্ত ঘটাইবার প্রয়াস উভয়েই করিয়াছিলেন, 
এবং অগিত্রাক্ষরের ছুই-একটা নৃতন ঢঙ,_ প্রত্যেকেই শস্বষ্টি করিমাছিকেন। 
নানাভাবে ্তবকগঠনে বৈচিত্রা আনিয়া বাংলার কাব্যের ব্যঞ্জনাশক্তি উভয়েই 
বন্ধিত করিয়াছিলেন । এতন্তিয় হেমচন্্র ছড়ার ছন্দ ব্াদকাব্যে ব্যবহার করিয়া 
কুতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্থা প্রভৃতি কাবো দীর্ঘ্বরবছল ছন্বো- 
রচনায় অসামান্য প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। উর্টহার পর 
গি রশ ঘোষ সধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের মূলত অবলম্বন করিয়| বাংলায় নাটা- 
কাব্যের যোগ্য বাহন--"গৈরিশ ছন্দের’ প্রবর্তন করেন।* রবীন্নাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাহুলা। আধুনিক বাংলা মাত্রাচ্ছন্দের প্রবর্তন, গম্ভীর বিষয়ে 
ছড়ার ছন্দ বা স্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, 'অমিত্রাক্ষরের চাল বজায় রাখিয়া 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের বাবহার, অমিত্রাক্ষরের মূলনীতির সম্প্রলারণ করিয়! 
“বলাকা” ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবকরচনা, গদ্-কবিতার 
প্রবর্তন ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়া- 
ছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আসিলেন “ছন্দের যাদুকর”-_সত্যোন্্রনাথ । খুব 
অভিনব ও মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, কিন্ত নানা কলাকৌশলে 
বাংলা ছন্দের সূলতন্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্রলাল 
রচনা করিয়। গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিগণও ছন্দে নিজস্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা-প্রবর্তনের ক্ষমতা অল্লাধিক 
পরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
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(খে) 
আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একট! মামুলি-আনা আলিয়া! পড়িগাছে। 
“নিব-নব উন্মেষ-শালিনী’ ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া ছুক্কর । অবশ্য 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য 
ছন্দের সৌষঘ্য ও লালিত্যের দিক্‌ দিয়া! যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তদজ্রপ পূর্বের 
কখনও করে নাই । ইহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু কবির সাধনার ফল, প্রগতির 
যথাখ পরিচয়। কিন্তু সেই অগ্রগতির স্রোত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে ‘এহ বাহা, আগে কহ আর’ এই ভাবটা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
ন৷। ইংরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা আসিয়া- 
ছিল। পোপের কাবো ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল, সে সময়ে প্রার সমন্ত লেখকই মনে করিতেন যে ইংরাজি ছন্দের আর 
কোন বিকাশ হও! সম্ভব নয়, পোপের অস্ুসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা) 
ফলে পোপ-প্রদশিত পথে ‘৮৬ ৭৮:৭ li॥e'-সহযোগে কবিতা বচনা চলিতে 
লাগিল । স্রোত না থাকিলে জলাশয়ের যেব্কপ দুর্দশা! হয়, ইংরাজি ছন্দে ও 
কাঝো ভুদ্রপ দুৰ্দশা দেখা দিল। বাংল! কাব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই 'অবস্থা ; 
ছন্দ কবির নিজন্ৰ উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হইয়! মাত্র অঙ্গুকরণ-কৌশলের 
পরিচয় হইয়া! দাড়াইয়াছে। আজ্দকাল অনেক কবি আছেন খাহাদের রচনা 
আপাতদৃষ্টিতে, অস্থতঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগোরবের দিক্‌ দিয়া, অনবদ্য বলিয়া 


মনে হইতে পারে। কিন্তু তবুও সে সব কবিতা! মনে রেখাপাত করে না, স্থায়ী 
রসের সঞ্চার করে না। কারণ এ সব রচনা কারিগরের ছচে-ঢালাই পুতুল মাজ, 


শিল্পীর মৌলিক উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে। তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে 
'অস্থক্রণের কৌশলই আছে, স্থির গৌরব নাই। 

০... কাবাচ্ছন্দে এই গতাসথগতিকতার জন্যই আলকাল অনেক ‘সহৃদয়’ লেখক 
গপ্-কবিতার প্রতি আকল হইয়াছেন। গগ্ধ-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচন! ন! করিয়া ইহ! বল! যাইতে পারে সে, গন্য অন্ততঃ পদ্য নহে। গত্য- 
কবিতা খে-কোন কালে পদ্যকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় 
ন!। কারণ পদ্যের ব্যঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য কিংবা গদ্-কবিতার 

তাহা নাই। সনদ কবিপ্রতিভাশালী লেখকেরা যে পদ্চ্ছন্দে না লিবিয়া 

গগথচ্ন্দে লিশ্িতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পচ্ছন্দের অঙূপযোগিত। এবং নব 
আবশ্তকতাই প্রমাণিত হইতেছে । 












৩৮ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পগ্যচ্ছনদে স্বকীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে। দ্ৃষ্টান্তন্বরূপ জীযুক্ত 
প্রেমেন্দ মিত্র, শীযুক্ত বৃদ্ধদেব বনু ও জরীমান্‌ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা 
পারে! আরও ছুই চারিজনের নামও নিশ্চয় করা সম্ভব | ইহাদের 
হুন্দ:শিলের গুণগ্রাহী হুইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংল! কাব্যের 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে। ছন্দহ্থরধুনীতে এখন নৃতন করিয়া 
জোয়ার আলিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্বরধুনীস্রোত “অজল সহম্রবিধ 
চরিযার্থতায়” প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 


(গ) 
বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্ত তাহার ফলে 
ছন্দে নৃতন ধারা প্রবণ্ধিত হয় নাই। ছন্দে নৃতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন 
প্রতিভাশালী কৰি আপন কাব্যস্থটির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই তাহা সম্ভব 
হয় না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত করা যাইতে 
পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ কবির শক্তির স্ফুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু 
সহায়তা করিতে পারে। 
(১) দী্খব্বরবহুল ছন্দে রচনা । 
বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তত্দন্থ বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মরাহী ইত্যাদি ছন্দের অশুরূপ ছন্দংস্পনদন স্থ্টি কর! যায় না, 
তাহা স্বয়ং সত্যোহ্দনাথও স্বীকার করিয়াছেন। বাংলায় সংস্কৃতের হুবহু অনুকরণ 
করিয়া খাহার| ছন্দে হৃব্ব ও দীর্খের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা 
অক্ুতকাৰ্ধ্য হইয়াছেন ও হইবেন। তবে ভারতচন্্র, হেমচন্্, ছিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে সুকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘব্বরবহুল ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। পর্ধ ও 
পর্বযালের স্বাভাবিক বিভাগ বজার রাখিতে হইবে ; পর্কের মোট মাত্রাসংখ্যার 
একট! মাপ স্থির রাখিতে হইবে ; কোন পর্কাজে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে না, 
_ কিংবা কোন পর্বে উপযুঢ়পরি দুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পরকালের 
অনা অক্ষরগুলি লখু হইবে। মোটামুটি এই নিয়মপ্ুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
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ভি 


ছন্দে নূতন ধারা ২৩৯ 
রচনা করিলে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একটা চমৎকার 
ছন্দঃস্পন্দন পাওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে প্রীযুত দিলীপকুমার রায় 
প্রমুখ কয়েকজন লেখকের প্রশ্থাস উল্লেখযোগ্য । কিন্ত বাংলা ছন্দের কয়েকটি 
মৃল তার সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রয্নাস সর্বদা সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নূতন কোন কাবাধারা প্রবন্ধিত হয় নাই। 

যাহা হউক, কোন স্থকৌশলী ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংলা কাব্যে অ্রজবুলির 
ছন্দ, হিন্দী চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্তে জাতি, 
গাথা, গীতি, আখ]! প্রভৃতি ছন্দের অস্থসরণ অনেকটা সম্ভব। তবে সংস্কতে 
যে সব ছন্দে উপযুঠপরি বহু দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ আছে এবং যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পর্ষান্দের অন্তথায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় স্বষ্টি কর! 
সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, সত্োন্দনাথও এরূপ চেষ্টায় রুতকাধ্য 
হন নাই। সংস্কত ছন্দের দ্ধ অন্রুকরণ ন! করিয়া যদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্ণন্বরবহল 


নৃতন নূতন ছন্দোবদ্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইবে। 


(২) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ( বা ছড়ার ছন্দ )। 

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি সবপ্রাচীন ধারা । অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি ৭০০০০/3৪] 539৮.-এর প্রতিরূপ মনে করেন । কিন্ত একটু 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই। বাংলা ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাসাঘাত আর ইংরাজির 
০০০০6 এক নহে; উভয়ের প্রকৃতি, অবস্থান পৃথক্‌ ইংরাক্ছি accentual 
51905 আর বাংলা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ছাচও বিভিন্ন । ইংরাজি ছন্দ 
অস্থকরণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ আধুনিক মাত্রাচ্ছন্দেই হইয়াছে। 

বাংল শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে বৈচিজ্য কম, কাঠাম বাধ! । প্রতি পর্বের 


চার মাত্র! ও দুই পর্ববাঙ্গ । অন্য কোন ছাচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কি-না তাহা 
ছন্দঃশিল্পীর! পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন। 


(৩) নৃতন মাত্রাবুন্ত। 

যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
প্রবর্তন করেন । এই ছন্দে “২৯ “ও? এবং অন্তন্ত যৌগিক স্বরধ্বনিকে দুই মানা 
এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্র! বলিয়া ধর! হয় । দির ব্যজনান্ত অক্ষর" 
ধ্বনিকেও দুই মাআ ধরা হয়। 
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ছন্দের মুলসূত্র 

এই কূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভাত্ হইয়া গিয়াছে। ছন্দের 
মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কেবল শুদ্ধ 
কালপরিমাণের উপর নির্ভর কবে না। একথা কেবল বাংলা ছন্দে নহে, 
সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে। বস্ত্র সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখ। 
যাইবে যে, সমস্ত ছুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরল্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্বদা এক 
মাত্রার অক্ষরের দ্বিগুণ কাল লাগে না। বস্তুতঃ অভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রানির্ণ নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পথধারা্ি ছন্দের মাত্রাপন্ধতে 
ত্যাগ করিঝ! নূতন মাত্রাপন্ধতি অবলম্বনপূর্কাক ছন্দের নৃতন এক ধারার প্রবর্তন 
করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম 
বলিলে ৪, সেই রুত্িমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইযাছে। কোন প্রতিভা 
সম্পন্ন কবির পক্ষে অপর কোন পক্ষতিতে মা্রাবিচার করিয়া আর-এক প্রকার 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রবর্তন করা সম্ভব হইতেও পারে । 

আতবোধে আছে, “বাঞ্চনঞ্ষাদ্ধমাত্রকম্ত। এই স্থত্র অনুসরণ করিয়া 
সতোজ্ঞনাথ প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ: শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে হলফ অগ্ষরকে 
দেড় মাত্রা বলিয়া হিসাব করা উচিত। অবশ্য এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি স্থাসাঘাতপ্রধান ছন্দেও সর্বত্র খাটে না। কিন্ত এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়া কি নূতন একপ্রকারের ছন্দ প্রচলন করা যায় না? অস্ততঃ পাশাপাশি 
দুইটি হলস্ত অক্ষরযোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজেই 
চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পর়ারজাতীয় ব! ভানপ্রধান ছন্দ ও 
চলিত মাত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়! আসিবে এবং বোধহয় ছন্দে সাধারণ 
উচ্চারণের অঙ্গবর্্ন কর! সহজ হইবে । 

এতস্টিন্ন আর-এক ভাবেও নৃতন মাত্রাচ্ছন্দ সৃষ্টি কর! সম্ভব হইতে পারে ) 
সমগ্ড স্বরাস্ত অক্ষরকেই ত্রন্ব এবং কেবল ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরক্ষে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দো- 
রচনা চলিতে পারে। বাঙ্গলায় “ই” বা ‘গু’ স্বভাবঃ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, 
স্থতরাং এ প্রথ সহজেই চলিতে পারে। 

(৪) বৰ্তমান যুগে বাংল! কবিতায় লয়ের পরিবর্ভন বড় একটা! দেখা যায় 


না। আগাগোড়াই একটা কবিতা কোন একট! বিশেষ ঢঙে লেখা হয়। এখন 


বা পয্নারজাতীর ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামন্ত রাখার অন্ত 
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অরুচিকর হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক মাত্রাবৃত্বের বাধা হিসাবই লোকপ্রি্ হইয়া 
টউঠিয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু-আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, "আজকাল 
তাহাও নাই । মোটের উপর, ছন্দে ব্দাজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্যই চলিতেছে। 

অবশ্য এই রীতি প্রবন্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌবম্য অনেকভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইঘাছে। অতিরিক্ত লয়পরিবর্ত্ধন যে ছন্দের সুলীভূত একোর বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ । তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংলা বা মিশ্র রাগ-রাগিনীর একটা 
স্থান আছে, তজ্রূপ ছন্দেও বোধহয় মিশ্র লঙ্কের একটা স্থান হইতে পারে, 
এমন কি, এই লফ্পরিবন্তন কাবোর বাঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। মধুস্থদন যেমন পযারের বিচ্ছেদযতির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা 
সম্পূর্ণ নূতন স্ব্টি করিনা গিগ্লাছেন এবং ছন্দের বযঞ্নাশক্তি শতগুগ বন্ধিত 
করিয়াছেন, লয়পরিবর্ভনের হবার! অস্থরূপ একট! বিপ্রব ছন্দে আন! সম্ভব হইতে 
পারে। পূর্বের কবির গান ও পাচালীর রচটয়িতার এইরূপ লয়পরিবর্ভন 
কখনও কখনও করিতেন। তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, মাঝে 
মাঝে চমৎকার ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সৌন্দর্ধযও দেখা যাইত । রবীন্দ্রনাথ শেষের 
দিকে দুই-একটি ছোট কবিতায় লয়পরিবর্তুন করিয়াছেন। আজকাল যুক্ত 
বুদ্ধদেব বস্তু, কখনও কখনও এইন্ধপ লয়পরিবর্তন করেন। তবে ঠিক মিশ্র- 
লয়ের ছন্দ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই। বল! বাহুল্য, বিশেষ বিবেচনা- 
সহকারে এই লয়পরিবর্ণ্ধন না করিলে সুফল হইবে না। 

(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের নুকরণে বাংলায় ছন্দ রচনা করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন । কিন্তু রুতকাধ্য কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন। 
আধুনিক মাত্রা ছন্দের সাহায্যেই সেই অহ্করণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্ত আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংল! মাত্রাবৃত্তের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব ॥ তস্ডিন উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলার এক 
একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধ্বনির সঙ্গতি নাই । আরবী, 
ফারসী বা উচ, ছন্দ বাংলা প্রচলিত করিতে হইলে, বাংল! ছন্দের মাত্রাপন্ধত 
ও গতির একট! আমূল সংস্কার আবশ্ক। ইহা কত দূর সম্ভব, তাহা পরীক্ষার 
যোগ্য । উদ্দ্‌ উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে; বহু উদ্দ, শব্দ 
বাংলায় চলিয়া আসিতেছে । বাংলায় অনেক পরিবারে উদ্দ,র ব্যবহার আছে। 
_ আুতবাং চেষ্টা, করিলে হয়ত উদর উচ্চারণ ও ছন্দ চলিতে পারে। হিন্দী 


ও হিন্দুস্থানী শব্দ অবলম্বনে যদ্দি উদ্দর ছন্দ চলিতে পারে, তবে বাংলা 
16—1931 B.T ue 
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২৪২ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


শব্দ অবলম্বনে হয়ত উচ্দু বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা সম্ভব । তবে 
তঙ্জন্ত বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণধারারও একট! বিশেষ পরিবর্তন 
আবশ্যক । 

(৬) বাংলায় যধুস্থদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
আদৰ্শ মিল্টনের 73191 Ver৪e. ইহার বৈশিষ্ট্য ৮৭n-০০ ]i॥e৪-এর ব্যবহারে । 
কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্যভাবেও রচিত হইতে পারে। সংস্কতে যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন ক্মস্থকরণ হয় নাই | সম্ভব কি-না, 
তাহা পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্দ্র দাস কালিদাসের রঘুবংশের ব্গবাদে যে 
'অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে 7/0-00 1808৪ নাই | বৃজসংহারের 
কয়েকটি সর্গেও এইরূপ অমিত্রাক্ষর আছে। বোধহয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব। ইহাতে মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 
না, কিন্ত একটা স্থির, গন্ভীর মহিমা থাকিবে । 

(৭) বাংলায় মিআক্ষর ও অন্থপ্রাসের প্রাধান্য খুব বেশী। কিন্ত ॥৪৪০- 
150৫9 বা মিত্রাক্ষরের বআভাসমাত্র দিয়া ছন্দের স্তবক গাথা যায় কি-না, সে 
বিষহ্ে বাংলায় রীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন । হয়ত চেষ্টা করিলে ইহাতে 
ছন্দের একট! নূতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে । 

(৮) গন্য-কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু গঞ্ছের বাক্যাংশ- 
গুলিকে পদ্যের ছাচে ৮/0)17790 যেভাবে গ্রথিত করিতেন, তাহা কেহ 
করিতেছেন কি-না সন্দেহ । রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা'য পদ্যের ছাচে গণ্য লেখার 
যে পরিকল্পন। আছে, তাহারও বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। 

সাবার পদ্যের পর্ব লইয়। গস্ভের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইবে বার্থ 15০৬ ৮৩:৪৪ বা মুক্ত ছন্দ । গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথ {166 ৮৪75০ লিখিয়াছেন, কিন্ত সে পথে 
আর উল্লেখযোগ) কোন প্রগতি অতঃপর হয় নাই । 

(৯) চরশের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভব । 
সাধারণতঃ বাংল! ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্ধবই পরস্পর সমান হয় ; 
কেবল চরণের অসত্য পর্বটি প্রায়শঃ হব্ব হইয়া থাকে । সমমাত্রিক পর্বের 
ব্যাবহারে একপ্রকার ছন্দঃসৌন্দধ্ের স্থত্ি হয়, কিন্তু বিষমযাত্রিক পর্বের 
ব্যবহারের দ্বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য সুষ্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী”, “বর্ষশেষ' প্রভৃতি কৰিও! বিষমযাত্রিক ত্রিপদীতে রচিত 
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হওয়াতে অপরূপ ব্যঞ্রনাশক্তিতে মহিমান্বিত হইয়াছে। এই আদশে অন্যান 
ছাচের বিষমপর্কিক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নূতন 
ধারা আসিতে পারে। 

(১*) বাংলায় নানা ছাচের শ্ুবক প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের 
প্রতীক হিসাবে কোন একটা বিশেষ স্তবকের প্রচলন হয় নাই । Ottava 
Rima, Ballad Stanza, Spenserian Stanza প্রভৃতি স্থবিখ্যাত প্তবকের 
অনুরূপ কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাই । তবে যুক্ত প্রমথনাথ বিশী 
এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ০০০০৮ অবশ্য চলিতেছে। কিন্ত 
lim৷e৮i০৮ প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত সত্বেও triolet 
প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন লা। Ballade, Rondeau প্রভৃতি 
অনেক স্থবিখ্যাত বিদেশী শুবকের অঙ্ুসরণ বাংলায় বেশ সম্ভব। তাহাতে 
বাংল! ছন্দঃস্রশ্বতীর সৌন্দর্য্য আরও উজ্জল হইবে। 
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